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আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও প্রিয় নাবীর প্রতি ছলাত ও সালামের পর, 
পাঠকদের সামনে সফর করার ইসলামী নিয়ম-নীতি, হাজ্জ ও উমরাহ সংক্রান্ত 
মাসায়েল এবং মদীনা যিয়ারত সম্পর্কে বিধি-বিধান যা আমি বিভিন্ন ইসলামী 
অনুষ্ঠানে পেশ করেছি এবং তা কয়েকটি অধ্যায়ে লিখেছি, আর তা হল নিম্নরূপ: 
প্রথম অধ্যায়: সফর ও তার কতিপয় আদব-কায়দা এবং বিধি-বিধান ( ১৪-। এ 
৭৬০) 42 ০০ 9৬৯3) | 

দ্বিতীয় অধ্যায়: হাজ্জের শর্তাবলী (৮1 ৬১১১ ও)। 
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চতুর্থ অধ্যায়: যে প্রকারের হাজ্জে হাদী (কুরবানী) ওয়াজিব এবং কুরবানীর 
বিবরণ (৬৭। ৯৮০) এ.০খু। ৩৪ ৬৭৪ এ শর্ত ৪) । 
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0৮৮। ০০৬) । 

দশম অধ্যায়: মসজিদে নববীর যিয়ারত (৬ %]। ১এপঞ। 5১5) ও)। 
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এর সঙ্গে হাজ্জ বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও তার উত্তর (3 *₹_+১9 ৭: 
৮৮1 4১০৮ ০) আমি সংযোজন করেছি। পরিশেষে আল্লাহ তাআলার নিকট 
দু'আ করি, যেন তিনি এই খেদমতকে তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সাদরে গ্রহণ 
করেন এবং তা দ্বারা সকলকে উপকৃত করেন । নিশ্চয় তিনি সম্মানিত দাতা । 
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প্রথম অধ্যায় 


৭০৩০ 441১1 ৩০ গ৬স3 ১ ওঁ 
সফরের কতিপয় আদব-কায়দা এবং বিধি-বিধান । 


সফরের সংজ্ঞাঃ পরিবার ও জন্মভূমি ত্যাগের নাম হচ্ছে সফর । 


লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: সফর অনেক রকমের উদ্দেশ্যে হতে পারে, সে উদ্দেশ্য দীনের 
(ইসলামের) জন্যও হতে পারে এবং দুনিয়াবী সংক্রান্তও হতে পারে। 


সফরের হুকুম বা বিধান: যে উদ্দেশ্যে সফর করা হয় তার যা হুকুম (বিধান) 
তাই হবে সেই সফরের হুকুম । 


০ অতএব সফর যদি কোন ইবাদতের উদ্দেশ্যে শুরু করা হয় তবে উক্ত 
সফরও ইবাদত বলে গণ্য হবে। যেমন, হাজ্জ, উমরা ও জিহাদের 
সফর। 

০ আর যদি সফর কোন জায়েয (বৈধ) কাজের উদ্দেশ্যে শুরু করা হয় 
তবে উক্ত সফরও জায়েয বলে গণ্য হবে। যেমন, বৈধ ব্যবসার 
উদ্দেশ্যে সফর করা । 

০ পক্ষান্তরে যদি কোন হারাম কাজের উদ্দেশ্যে সফর করা হয় তাহলে 
সফরের হুকুমও (বিধান) হারাম হবে । যেমন, কোন পাপ কাজ বা 
ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সফর করা। 


আর যে ব্যক্তি হাজ্জ বা অন্য কোন ইবাদতের উদ্দেশ্যে সফর করবে তার জন্য 
নিমের বিষয়সমূহের প্রতি গুরুত্বারোপ করা আবশ্যক: 
১। আল্লাহ তা'আলার জন্য নিয়্যাতকে বিশুদ্ধ করা: 

আর তা এভাবে যে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের সৎ উদ্দেশ্য 
রাখবে । যাতে করে তার যাবতীয় কথা, কাজ এবং খরচ-খরচা তার জন্য আল্লাহ 
তা"আলার নৈকট্য লাভের উপায় হতে পারে । তার নেকী বৃদ্ধি পাবে, গুনাহসমূহ 
ক্ষমা করা হবে এবং তার মর্ধাদা সুউচ্চ হবে । 


৮ 
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নাবী ভন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু 


৩৮৮ ৩ ৪ ১৯০০ ৩৯ ২৬ ০০0 2) ক শক জি জে ০ ৪) 
তুমি যে কোন খরচে যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা কর তাহলে তাতে তোমাকে 


তার নেকী দেয়া হবে, এমন কি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দিবে তাতেও 
নেকী রয়েছে।* 


২। আল্লাহ যেসব সৎ কাজ ফরয করেছেন তা পালন করার এবং যে সব কথা ও 
কাজ হারাম করেছেন তা হতে বিরত থাকার জন্য আগ্রহী হওয়া । 


০ 


সুতরাং যথা সময়ে জামা'আত সহকারে পাঁচ ওয়াক্ত ছ্ুলাত কায়েম 
করায়, নিজ সফর সঙ্গীদের কল্যাণ কামনায়, সৎ কাজের উপদেশ 
দানে ও অন্যায় কাজে বাধা দানে এবং কৌশলের সাথে ও উত্তম 
উপদেশের মাধ্যমে আল্লাহর দিকে আহ্বান করায় যত্ববান হবে। 


অনুরূপ হারাম কথা ও হারাম কাজ হতে বিরত থাকায় তৎপর হবে। 
সুতরাং মিথ্যা, গীবত (পরনিন্দা), চুগোলখোরী, প্রতারণা এবং 
বিশ্বাসঘাতকতা ও অন্যান্য আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণের কাজ থেকে বেঁচে 
থাকবে । 


৩। উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হবে। যেমন: দৈহিক শ্রম, জ্ঞান ও অর্থ দ্বারা 
দানশীলতার প্রমাণ পেশ করবে । 


০ 
০ 
০ 


জ্ঞানপিপাষু ও শিক্ষার মুখাপেক্ষী ব্যক্তিকে জ্ঞান দান করবে এবং 

নিজ ধন-সম্পদ নিজ প্রয়োজনে এবং মুসলিম ভাইদের প্রয়োজনে ব্যয় 
করে দানশীলতার বাস্তব রূপ দান করবে । 

আর সফরে বের হওয়ার পূর্বে কিছুটা বেশী করে টাকা-পয়সা এবং 
সফর সম্বল নিয়ে নেয়া উচিত; কারণ, হঠাৎ তার প্রয়োজন হতে পারে 
অথবা অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে । 

আর সফরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবসময় যেন আপনি হাসিমুখে 
থাকেন, মনে উদারতা রাখেন, অন্তষ্ট চিত্তে সময় কাটান, নিজ সাথী- 


১. ছহীহ বুখারী হা/১২৯৫, ছহীহ মুসলিম হা/১৬২৮ 
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সঙ্গীদেরকে খুশী রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং আপনি যেন 
তাদেরকে ভালবাসেন যাতে করে তারাও আপনাকে ভালবাসে । আর 
যদি সাথী-সঙ্গীদের পক্ষ হতে আপনার সাথে কোন রকম দুর্ব্যবহার 
করা হয় বা আপনার মতের উল্টো কাজ হয় তাহলে তাতে ধৈর্য ধারণ 
করা এবং ভাল পন্থায় তার সমাধান করা আবশ্যক । যাতে করে আপনি 
তাদের মাঝে মান সম্মান নিয়ে চলতে পারেন এবং তাদের মন জয় 
করতে সক্ষম হন। 


৪। সফরের শুরুতে ও সফরকালীন যে সব দু'আ-যিকির পাঠ করা নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে প্রমাণিত, তার প্রতি আমল করবেন। 


০ যার একটি হচ্ছে যানবাহনে পা রেখে ঞ ₹-+) বিসমিল্লাহ পাঠ 
করবে। 

০ যানবাহনে ভালভাবে বসে আল্লাহ পাকের নিয়ামত স্মরণ করবে যে, 
তিনি এ বাহন আমার জন্য সহজলভ্য করেছেন। অতঃপর নিম্রোক্ত 
দু'আটি পাঠ করবে: 

এ! 69 5১১ 3 (5315 এ 9০ ৬৭] ০৬০০ এর্ভাঞ। এ্ভাঞা এআ 
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লানা হাযা, ওয়ামা কুন্না লাহু মুকুরিনীন, ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুন কৃ-লিবুন। 
আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্আলুকা ফী সাফারিনা হাযাল বির্রা ওয়াত্তাকৃওয়া, ওয়া 
মিনাল আমালি মা তারযা, আল্লাহুম্মা হাওয়িন আলাইনা সাফারানা হাযা, 
ওয়াত্য়ি আন্না বু'দাহু, আল্লাহুম্মা আন্তাস্‌ সাহিবু ফিস্সাফারি, ওয়াল খলীফাতু 
ফিল আহলি। আল্লাহুম্মা ইনী আউযু বিকা মিন ওয়া-সাইস্‌ সাফারি, ওয়া কাআ- 
বাতিল মানযারি, ওয়া সুইল মুনকালাবি ফিল মালি ওয়াল আহ্ল] 
আল্লাহ সর্বাধিক মহান, আল্লাহ সর্বাধিক মহান, আল্লাহ সর্বাধিক মহান, আমি 
পবিত্রতা ঘোষনা করি তার যিনি এগুলোকে আমাদের (ব্যবহারের) জন্য বশীভূত 
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করে দিয়েছেন অথচ আমরা এগুলোকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আর 
আমাদেরকে অবশ্যই প্রতিপালকের দিকে ফিরে যেতে হবে । হে আল্লাহ ! আমরা 
আমাদের এই সফরে আপনার নিকট সৎকর্ম ও পাপমুক্ত জীবন কামনা করি এবং 
এমন কাজ-কর্ম কামনা করি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও । হে আল্লাহ ! আমাদের 
জন্য এই সফরকে সহজ করে দাও এবং তার দূরত্ব সঙ্কুচিত করে দাও । হে 
আল্লাহ ! তুমি সফরের সঙ্গী এবং পরিবারের স্থলাভিষিক্ত । হে আল্লাহ ! আমি 
তোমার নিকট সফরের কষ্ট হতে, খারাপ দৃশ্য দর্শন হতে এবং ধন-সম্পদ ও 
পরিবার-পরিজনের অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে আশ্রয় গ্রহণ করছি ।২ 


০ আর কোন উঁচু জায়গায় উঠার সময় তাকবীর (৮৪ &-আল্লাহু 
আকবার) পাঠ করবে এবং কোন নীচু জায়গায় অবতরণের সময় 
তাসবীহ ঞে। ০৬*:,_সুবহানাল্লাহ) পাঠ করবেন ।৩ 

০ আর কোন স্থানে অবস্থানের সময় বলবে: 

১৬ 55 05৬৩। এ ০০০৫ ১৮৮ 
[আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত্‌ তা-ম্মা-তি মিন শার্রি মা খলাকী] 
আমি আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ বাণী দ্বারা আশ্রয় গ্রহণ করছি তার সৃষ্টির অনিষ্ট হতে 


এ দু'আ পাঠ করলে অন্যত্র না যাওয়া পর্যন্ত কোন কিছু তাকে ক্ষতি করতে 
পারবে না। 


২. ছহীহ মুসলিম হা/১৩৪২, ছহীহ: আবূ দাউদ হা/২৫৯৯, মুসনাদে আহমাদ হা/৬৩৭৪। 
৩. ছহীহ বুখারী হা/২৯৯৩, সুনানে দারিমী হা/২৭১৬, সুনানূল কুবরা বাইহাকী হা/১০৩৬। 
৪. ছহীহ মুসলিম হা/২৭০৮, সুনানে দারিমী হা/২৭২২, ইবনে মাজাহ হা/৩৫৪৭, তিরমিযী হা/৩৪৩৭ 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১১ 


১1 ও ১১৬০] 
সফর অবস্থায় ছলাত 


মুসাফিরের প্রতি সময়মত জামা'আত সহকারে ছলাত আদায় করা অনুরূপ 


1১৬ ৮০০019405৩৬ ৮5 ডি ৬ ০) ক 6 ০৪ ০9 
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১1৮৮০ ক শ৪০০ওি ৯১০৭৩ 
আর যখন তুমি মুমিনদের মাঝে অবস্থান করবে ও তাদের সঙ্গে ছলাত কায়েম 
করবে তখন তাদের একটি দল যেন তোমার সঙ্গে দীড়ায় এবং সশস্ত্র থাকে, 
তাদের সাজদাহ করা হলে তারা যেন তোমাদের পশ্চাতে অবস্থান করে এবং যে 


দলটি ছলাত আদায় করেনি তারা যেন তোমার সঙ্গে ছলাত আদায় করে এবং 
সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে । সূরা আন নিসা ৪:১০২ 


উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা“আলা যুদ্ধ অবস্থায় ভয় থাকা সর্তেও উভয় দলের 
উপর জামা“আত সহকারে ছলাত আদায় করা ফরয করেছেন । সুতরাং শান্তি ও 
নিরাপত্তার অবস্থায় জামা“আতে ছলাত আদায় করা আরো বেশী ফরয । আর 
আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সহচরগণ বাড়িতে মুকীম 
অবস্থায় এবং সফরে সর্বদা জামা'আত সহকারে ছলাত আদায় করতেন। 
এমনকি প্রখ্যাত ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 


4 ৬% 081 ০৩ ১৫9 ০ 5এ। $3 উঠত এ! 6 এস 5 এ) 2) 
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আমরা নিজেদেরকে ছোহাবীগণকে) দেখেছি যে, তোরা সকলে জামা“আতে 


ছলাত আদায় করতেন,) জামা'আত থেকে পিছনে থাকত একমাত্র মুনাফিক 
(কপট ব্যক্তি) যার কপটতা ছিল সর্বজন বিদিত। আর এমনও কিছু মানুষ ছিল 
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যাদেরকে দু'জন লোকের কাধে ভর দিয়ে (বাড়ি থেকে মসজিদে) নিয়ে এসে 
কাতারে দীড় করানো হতো ।£ 


আর উযু ও পবিত্রতার ক্ষেত্রে যত্রবান হবে । তাই ছোট নাপাকী দূরীকরণের জন্য 
উযু করবে; যেমন, পেশাব, পায়খানা, বায়ু নির্ঘত হওয়া এবং গভীর নিদ্রা । 


আর বড় নাপাকী দূরীকরণের জন্য গোসল করবে । যেমন, বীর্যপাত বা সহবাস। 
আর যদি পানি না পাওয়া যায় অথবা যদি পানির পরিমাণ কম থাকে যা 
পানাহরের ক্ষেত্রে প্রয়োজন, তাহলে তায়াম্মুম করবে । 
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আর যদি পীড়িত হও বা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ যদি মলত্যাগ করে 
আসে কিংবা যদি তোমরা নারীদের সঙ্গে সঙ্গত হও আর পানি না পাও তাহলে 
পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে, তা দিয়ে তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ 
করবে। আল্লাহ তোমাদের উপর সংকীর্ণতা চাপিয়ে দিতে চান না, তিনি 


তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান আর তোমাদের প্রতি তার নি'আমাত পূর্ণ করতে 
চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর । (সুরা আল-মায়িদা ৫:৬) 


উযূ এবং গোসলের পদ্ধতি তো সকলের জানা । আর 


তায়াম্মমের পদ্ধতি: হচ্ছে যে, উভয় হাত মাটিতে একবার মেরে তা দ্বারা 
মুখমণ্ডল ও দু'হাতের কজি পর্যন্ত মাসাহ করবে । 


যেমন, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু 
আনহুকে বললেন, 


৫০৫৩1) 490 ৬৪৫০১ 
তোমার জন্য মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের কজি পর্যন্ত মাসাহ করাই যথেষ্ট হবে ।১ 


৫. ছহীহ মুসলিম হা/৬৫৪। 
৬. ছহীহ বুখারী হা/৩৪১। 
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অপর একটি বর্ণনায় আছে, 


এ 9 এও শে ০৯১খু। ও ৮০9 এত আআ এত ৬ ৮৮৮ 


নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাত মাটিতে মেরে তা দ্বারা মুখমণ্ডল 
ও নিজ হস্তদ্বয় মাসাহ করলেন ।' আর ছহীহ মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে; 


৪:12 ০৯১8 সপ ০০৮ লি 
অতঃপর একবার নিজ হাত মাটিতে মারলেন |” 


আর মনে রাখবে যে, তায়াম্মুমের পবিত্রতা হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী পবিভ্রতা। সুতরাং 
পানি পেলেই তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে এবং পানি ব্যবহার করা ফরয হবে। 


অতএব, বড় অপবিভ্রতার ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি তায়াম্মুম করার পর পানি পেলেই 
তার জন্য অপবিভ্রতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে গোসল করা ফরয হবে । 


অনুরূপ মলত্যাগ করার পর তায়াম্মুম করে পবিত্রতা হাসিল করার পর পানি 
পেলে ছোট নাপাকী (অপবিত্রতা) দূরীকরণের উদ্দেশ্যে উযু করা ফরয হয়ে 
পড়বে । একটি হাদীসে এসেছে: 


2 সন 2515 ০০৮ 96 এ আত 05 এ 55৮ জুতা সা ০! 
নিশ্চয়ই পবিত্র মাটি মুসলিমের জন্য পবিত্রতার উপায়, যদিও সে ব্যক্তি দশ বছর 
ধরে পানি না পায়। অতঃপর পানি পেলে নিজ শরীরকে পানি স্পর্শ করাবে (উবু 


ফরয থাকলে উযূ করবে আর গোসল ফরয থাকলে গোসল করবে) ইহা তার 
জন্য কল্যাণকর ।৯ 


দু'রাক'আত আদায় করা। 


৭. ছহীহ বুখারী হা/৩৪৩। 

৮. ছহীহ মুসলিম হা/৩৬৮। 

৯. মুসনাদ আহমাদ, আবু দাউদ ৩৫৭ ও তিরমিযী, হাদীসটি ছহীহ, দেখুন, ইরওয়া হা/১৫৩, 
মিশকাতুল মাসাবিহ ৫৩০। 


১৪ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


কারণ, ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত 
আছে, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর 
সফর সঙ্গী হয়েছি, তিনি চোর রাক'আত বিশিষ্ট ছলাতগুলি) কখনও 
দু'রাক'আতের বেশী পড়তেন না। আবু বাক্র, উমার ও উসমান রাদিয়াল্লাহু 
আনহুমরাও তাই করতেন । 


মা আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 

০5) 1) ০০১৪ ৮5 42৮ ঞ&। এপ এ ১৬ 6 ৩১ ১১০৩ ০৪১৪ 
৫৩381 ৬৩ ১৭ ১১০ 

সর্বপ্রথম ছুলাত দু'দু'রাক+আত ফরয করা হয়। অতঃপর নাবী ছল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরত করলে সেখানে চার চার রাক'আত ফরয 

করা হয়। তবে সফরের ছলাত আগের মতই (দু'দু'রাক'আত) বহাল রাখা 

হয়।১ 

দু'রাক'আত আদায় করা। আর এর সময় হচ্ছে মুসাফিরের নিজ শহর থেকে 


বের হয়ে বাড়ি ফিরে আসা পর্যনস্ত। তার এই সফরের সময়সীমা দীর্ঘ হোক 
কিংবা অল্প হোক । 


আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, 
৩) ৪০০ ৩০ ০৪৮ জান এ ৩ ৮0 ৮৩ আ এত ভা 9 


নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কায় উনিশদিন পর্যন্ত অবস্থান করেন 
যাতে তিনি চার রাক'আত বিশিষ্ট ছুলাতগুলি কসর করে দু'রাক'আত আদায় 
করেন।১১ 

তবে কোন মুসাফির যদি এমন ইমামের পিছনে ছলাত আদায় করে যে চার 
রাক“আত পড়েন, সে ইমামকে ছলাতের শুরু থেকে কিংবা ছলাতের মধ্যে যে 
অবস্থায় পাবে, সর্বাবস্থায় মুসাফির মুকতাদীকেও চার রাক'আত পড়া আবশ্যক । 


১০. ছহীহ বুখারী হা/১০৯০ 
১১. ছহীহ বুখারী হা/১০৮০ 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১৫ 


কেননা নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
কেডি 1509 8৪ এ ০ $০। ০৪ 5) 


ইমাম এ জন্য বানানো হয়েছে যেন তার অনুসরণ করা হয়, সুতরাং তার 
বিরোধিতা করবে না।১ নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন: 


এ ০ ৩৭ টির করা 
(09৩ ৮৪5 5319-2 ৮57১০) 


যতটা ইমামের সঙ্গে পেলে তা আদায় কর আর যা ছুটে যায় তা পুরো করে 
নাও ।১ 


প্রখ্যাত ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে জিজ্ঞেস করা 
হয় যে, মুসাফির একা ছলাত আদায় করলে দু'রাক'আত পড়ে, আর যদি কোন 
মুকীম ইমামের পিছনে ছলাত আদায় করে তবে চার রাক'আত পড়ে এর কারণ 
কি? তখন তিনি উত্তরে বলেন, এটাই হচ্ছে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
-এর সুনাত। 


ছলাত আদায় করতেন তখন চার রাক'আত পড়তেন। আর যখন একা ছলাত 
আদায় করতেন তখন চার রাক'আত বিশিষ্ট ছলাতগুলি কসর করে দু'রাক'আত 
ছলাত আদায় করতেন ।১* 


সফরে দু'ওয়াক্তের ছলাত একত্রে আদায় করা 


যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশার ছ্বলাত একত্রে পড়ার প্রয়োজন হলে 
মুসাফিরের জন্য তা সুননাত। বিশেষ করে যখন সফররত অবস্থায় থাকবে । 
সুতরাং দু'ওয়াক্ত ছলাত একত্রিত করার ক্ষেত্রে ছলাতের প্রথম ওয়াক্ত বা শেষ 
ওয়াক্তের মধ্যে যেটা সহজ হয় তাই করবে। 


১২. ছহীহ বুখারী হা/৩৭৮ ও ছহীহ মুসলিম হা/৪১১ 
১৩. ছহীহ বুখারী হা/৬৩৬ ও ছহীহ মুসলিম হা/৬০২ 
১৪. ছহীহ মুসলিম হা/৬৯৪। 


১৬ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বে সফর শুরু করতেন তাহলে 
যুহর ছলাতকে আসর পর্যন্ত বিলম্ব করে কোন স্থানে অবতরণ করতেন । অতঃপর 
দু'ওয়াক্ত জমা করে ছলাত আদায় করতেন ।* আর ভ্রমণ করার পূর্বে সূর্য ঢলে 
গেলে যুহর ছলাত আদায় করে বাহনে আরোহণ করতেন ।** 


আর সুনান বায়হাকীতে রয়েছে যে, আল্লাহর রসূল জল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম -এর সফর অবস্থায় সূর্য চলে পড়লে যুহর ও আসর একত্রিত করে আদায় 
করে নিতেন। 


আর যদি মুসাফিরের দু"ওয়াক্ত ছুলাত জমা করে আদায় করার কোন প্রয়োজন না 
থাকে তাহলে জমা করবে না। যেমন কোন ব্যক্তি যদি এমন স্থানে অবস্থান করে 
থাকে যেখান থেকে পরবর্তী ছলাতের ওয়াক্ত না হওয়া পর্যন্ত তার প্রস্থান করার 
ইচ্ছা নেই তাহলে দু'ওয়াক্ত ছলাত একত্রিত না করাই উত্তম কারণ, এর কোন 
প্রয়োজন নেই। এ জন্যই নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বিদায় 
হাজ্জে মিনায় অবস্থান করেছিলেন তখন দু'ওয়াক্তের ছলাত একত্রিত করে আদায় 
করেননি । কেননা এর কোন প্রয়োজন ছিল না। 


সফর অবস্থায় সুনাত ও নফল ছুলাত 


মুসাফির ব্যক্তি মুকীম ব্যক্তির মতই সুনাত ও নফল ছবলাত আদায় করবে । 
যেমন, যুহার (চাশৃত) ছলাত, তাহাজ্জুদ ছলাত, বিতর ছলাত, ফজরের 
দু'রাক'আত সুন্নাত ও অন্যন্য নফল ছলাত আদায় করবে। 


তবে যুহর, মাগরিব ও ইশার সুন্নাতে রাতিবা না পড়াই হচ্ছে সুনাত। আল্লাহ 
তাআলা একমাত্র সর্বাধিক জ্ঞাত | 


১৫. ছহীহ বুখারী হা/১১১১ 
১৬. ছহীহ বুখারী হা/১১১২ 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১৭ 
দ্বিতীয় অধ্যায় 


৮৮1 9৯ এ 
হাজ্জের শর্তাবলী 


ইসলামী শরী“আত আল্লাহ তাঁআলার পক্ষ হতে আগত যিনি প্রজ্ঞাময় ও 
মহাজ্ঞানী । সুতরাং তার প্রত্যেকটি বিধানে রয়েছে প্রজ্ঞা ও ন্যায়-নীতি | এজন্যই 
কোন ফরয-ওয়াজিব বিষয় পালন করা কোন মানুষের জন্য তখনই আবশ্যক 
হবে যখন তার শর্তাবলী বিদ্যমান হবে, যাতে করে তা ফরয হওয়া যুক্তি সংগত 
হয়। তারই একটি বিষয় হলো হাজ্জ ফরয হওয়া, যা কোন বান্দার উপর ফরয 
হয় না যতক্ষণ তা ফরয হওয়ার শর্তসমূহ না পাওয়া যায় । আর তা হলো: 


১। প্রথম শর্ত: মুসলিম হওয়া (০. 9%৫ 0) তাই কোন কাফিরের প্রতি 
ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হাজ্জ ফরয নয়। অতএব আমরা তাকে সর্বপ্রথম ইসলাম 
গ্রহণের জন্য আহ্বান করব, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে ইসলামের 
অন্যান্য ফরয বিষয় পালন করার নির্দেশ দিব। কারণ ইসলাম না থাকলে কোন 
আমল আল্লাহর নিকটে কবুল হবে না। 


আল্লাহ ওয়া তা“আলা ইরশাদ করেন, 

21৯০০। ০৯5 33 45০5) এড 22৩ তা 3! লজ ৮৪০ ০ ও লিল ০) 
০৫ ৪১৭১5825৮53 ৭! ৩১ 9) এল ৮ 

তাদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য গ্রহণ নিষিদ্ধ করার কারণ এ ছাড়া আর কিছু নয় 


যে, তারা আল্লাহ ও তার রসূলকে অস্বীকার করে, ছলাতে আসলে আসে 
শৈথিল্যভরে আর দান করলেও করে অনিচ্ছা নিয়ে । সুরা আত তাওবাহ ৯: ৫৪ 


২। দ্বিতীয় শর্ত: বিবেক সম্পন্ন হওয়া (৪1) । তাই কোন পাগলের প্রতি হাজ্জ 
ফরয নয়। আর পাগল থাকা অবস্থায় তাকে হাজ্জ করালেও শুদ্ধ হবে না। 
কারণ, হাজ্জের জন্য নিয়ত (মনের সংকল্প) হওয়া ফরয, আর ইহা পাগল দ্বারা 
সম্ভব নয়। 


১৮ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


৩। তৃতীয় শর্ত: সাবালক হওয়া (৫ 5)। আর তার লক্ষণ হচ্ছে নিম্নোক্ত 
তিনটি বিষয়ের কোন একটি: 
প্রথম) বি3ধপাত বা স্বগ্নদোষ হওয়া: কেননা আল্লাহ তা“আলা বলেছেন: 
20) 0 ৩০৩ ১ ৩০ 0540 0১8. 1১১85 পস্থ ১৫০ ৬৮০ 8199) 
5৭১১41( শেতি লি 200 চা প্রি 
তোমাদের শিশুরা যখন বয়োপপ্রাপ্ত হবে তখন তারা যেন তোমাদের নিকট 
আসতে অনুমতি নেয়, যেমন তাদের বয়োজ্যোষ্ঠরা অনুমতি নেয়। এভাবে 


আল্লাহ্‌ তার নির্দেশ খুবই স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, কারণ আল্লাহ সর্বজ্ঞ, 
প্রজ্ঞাময় । সুরা আন্-নূর ২৪:৫৯ 


নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বাণী: 
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জুর্মআর দিনে গোসল করা প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তির উপর ওয়াজীব।১* 


(দ্বিতীয়) নাভীর নিচের চুল গজানো: আর তা হলো এমন খশখশে চুল যা 
লজ্জাস্থানের চার পারে হয়ে থাকে । যার প্রমাণ আত্বীয়া কুরাধী -এর বর্ণিত 
ওয়া সাল্লাম -এর সামনে পেশ করা হয়। সুতরাং আমাদের মধ্যে যারা সাবালক 
ছিল কিংবা তার নাভীর নিচের চুল গজিয়ে ছিল তাকে শাস্তিমূলক হত্যা করা হয় 
আর যার এমনটি হয়নি তাকে ছেড়ে দেয়া হয় ।৯৮ 


(তৃতীয়) পনের বছর বয়স পূর্ণ হওয়া: যার প্রমাণ আব্দুল্লাহ ইবনে উমার 
রাছিয়াল্লাহ আনহুমা এর বর্ণিত হাদীস; তিনি বলেন, আমাকে ওহোদ যুদ্ধের 
সময় নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সামনে (যুদ্ধে অংশ নেয়ার 
উদ্দেশ্যে পেশ করা হয় যখন আমার বয়স ছিল চৌদ্দ বছর কিন্তু তিনি (এ 
বয়সে) আমাকে যুদ্ধের অনুমতি দেননি ।+ 


১৭. ছহীহ বুখারী হা/৮৭৯ ও ছহীহ মুসলিম । 

১৮. তিরমিযী, হাদীসটি ছুহীহ। এটা ছিল কুরায়যার গোত্রের ইয়াহুদীদের ক্ষেত্রে তাদের 
বিশ্বাসঘাতকতার কারণে আল্লাহ তা'আলার চূড়ান্ত ফায়সালা । 

১৯. ছ্হীহ বুখারী হা/৪০৯৭ ও ছহীহ মুসলিম 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১৯ 


ইমাম বায়হাকী ও ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুমাল্লাহ আরো অতিরিক্ত বর্ণনা 
করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাছিয়াল্লাহ আনহুমা বলেন, আমাকে নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাবালক বলে গণ্য করলেন না। 


আর আমাকে খন্দক যুদ্ধের সময় নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর 
সামনে (যুদ্ধে অংশ নেয়ার উদ্দেশ্যে পেশ করা হয় যখন আমার বয়স ছিল পনের 
বছর তখন তিনি আমাকে যুদ্ধে অংশ নেয়ার অনুমতি দেন। ইমাম বায়হাকী ও 
ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুমাল্লাহ বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে 
উমার রাছিয়াল্লাহ আনহুমা বলেন, "আমাকে নাবী ভল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
সাবালক বলে গণ্য করলেন ।" 


আব্দুল আযীয রহিমাহুল্লাহ এর খিলাফতকালে তার নিকট গেলে তাকে এই 
হাদীসটি শুনাই তখন তিনি বলেন, এটাই হচ্ছে নাবালক ও সাবালকের মধ্যে 
সীমানা । অতঃপর তিনি নিজ গভর্ণরদেরকে লিখেন যে, যে ব্যক্তি পনের বছর 
বয়সে পদপপিণ করেছে তার সরকারী ভাতা নির্ধারিত করা হোক। 


(চতুর্থ) আর মেয়েদের সাবালিকা হওয়ার লক্ষণ ছেলেদের মতই । তবে 
চতুর্থ আর একটি বিষয় রয়েছে যা মেয়েদের সাবালিকা হওয়ার লক্ষণ, আর তা 
হলো, হায়য (মাসিক খতুস্বাব)। তাই কোন মেয়ের মাসিক খতুস্রাব হলেই 
সাবালিকা হয়ে যায়, যদিও তার বয়স দশ বছরের কম হয়। সুতরাং ছেলে- 
মেয়েরা সাবালক সাবলিকা না হওয়া পর্যন্ত তাদের বয়সের স্বল্পতা এবং 
সাধারণতঃ ফরয বিষয়ের গুরু দায়িতু পালনে অযোগ্য হওয়ার কারণে তাদের 
প্রতি হাজ্জ ফরয হয় না। 


এর দলীল হচ্ছে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বাণী: 
৩০১ চে ওত ০৯০ ৩১ 2 ৯ জিত ৪ 9১৩ ০৮ ৮৩ ৩১০৮ 
৫১৮৮ ৯ ৩৬ 
তিন শ্রেণীর লোকের উপর থেকে শরীয়াতের কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে: 


ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ জাগ্রত না হয়, অপ্রাপ্ত বয়স্ক যতক্ষণ সাবালক না হয় এবং 
পাগল ব্যক্তি যতক্ষণ বুদ্ধিমত্তা ফিরে না আসে ।১ 


২০. মুসনাদ আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসঈ, এবং ইমাম হাকিম হাদীসটিকে ছহীহ বলেছেন। 


২০ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


তবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ের হাজ্জ শুদ্ধ হবে। যার দলীল আব্দুল্লাহ 
ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন যে, নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কোন এক কাফেলার সাথে রাওহা নামক 
স্থানে সাক্ষাৎ ঘটে । তখন তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেন যে, তারা কারা? তারা 
আল্লাহর রসূল। তখন জনৈকা মহিলা এক শিশুকে তার সামনে তুলে ধরে 
জিজ্ঞেস করেন, এর কি হাজ্জ হবে? তখন নাবী ভল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন, ৫১৮ 7 ৫৮ হ্টা, আর তাতে তোমার (পরিশ্রমের জন্য) নেকী 
রয়েছে ।২১ 


সুতরাং নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন শিশুর হাজ্জ সাব্যস্ত 
রাখলেন তাহলে হাজ্জের সাথে সংশ্লিষ্ট সব কিছুই সাব্যস্ত হবে। তাই তাকে এ 
সমস্ত ইহরামের অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে যা হতে 
প্রাপ্তবয়স্করা ইহরাম অবস্থায় বিরত থাকে । তবে বড়দের সাথে শিশুদের পার্থক্য 
হলো যে, শিশুরা ইহরামের অবস্থায় কোন নিষিদ্ধ কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করে 
ফেললেও তা ভুলবশতঃ বলে গণ্য হবে। ফলে তারা যদি ইহরামের কোন নিষিদ্ধ 
কাজ করে ফেলে তাহলে তাদের উপর বা তাদের অভিভাবকদের উপর কোন 
ফিদৃইয়া (বিনিময়) দেয়া ফরয হবে না। 


৪। চতুর্থ শর্ত: স্বাধীন হওয়া (১) । সুতরাং কোন কৃতদাস বা কৃতদাসীর 
প্রতি দাসতৃ অবস্থায় থাকাকালীন হাজ্জ ফরয হবে না। কারণ, তাদের কোন 
ব্যক্তি মালিকানা নেই। (তারা যা কিছুই উপার্জন করে তা মনিবের) যার ফলে 
তারা অসামর্থবান। 


৫। পঞ্চম শর্ত: আর্থিক ও দৈহিক দিক থেকে সামর্থবান হওয়া (০৬৬ 7৮৬০খ। 
০১০১) । যাতে করে তার নিকট এতটা পরিমাণ সম্পদ থাকে যা দ্বারা তার 
হাজ্জের যাতায়াত এবং খাওয়া-থাকার খরচের ব্যবস্থা হয়ে যায় । আর এ হাজ্জে 
যাওয়ার পয়সা তার খণ পরিশোধ ও তার প্রতি ফরয ব্যয় বহন এবং তার 
ও বই-পুস্তক ইত্যাদীর উপর অতিরিক্ত যেন হয়। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার 
বাণী, 


২১. ছহীহ মুসলিম হা/১৩৩৬। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ২১ 


৬৪ উ৪ এ ৩৬ ৮্গ ০ সত সভা ০ গলা ভা চাঞ ৬৪ 09) 
৭৬০1০ (এ, 
আল্লাহর জন্য উক্ত ঘরের হাজ্জ করা লোকেদের উপর অবশ্য কর্তব্য যার সে 


পর্যন্ত পৌছার সামর্থ্য আছে। আর যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে, (সে জেনে রাখুক) 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ বিশ্ব জাহানের মুখাপেক্ষী নন । সুরা আলি ইমরান ৩:৯৭ 


৬। আর মহিলাদের জন্য সামর্থ্যের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে তাদের সফর সঙ্গী হিসাবে 
মাহ্রামের স্বোমী বা এমন সাবালোক পুরুষ যার সাথে সফরে ইচ্ছুক মহিলার 
স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম) ব্যবস্থা হওয়া । 


সুতরাং এমন মহিলার প্রতি হাজ্জ ফরয নয় যার কোন মাহরাম সফর সঙ্গীর 
ব্যবস্থা হবে না; কারণ, মহিলার জন্য বিনা মাহ্রামে সফর করা ইসলামী বিধানে 
নিষিদ্ধ। তাই কোন মহিলার জন্য বিনা মাহ্রামে হাজ্জ বা অন্য কোন সফর 
জায়েয নয়, সে সফর দূরের হোক কিংবা কাছের, তার সঙ্গে আরো অন্যন্য 
মহিলারা থাক বা না থাক, উক্ত মহিলা যুবতী, সুন্দরী হোক অথবা বৃদ্ধা ও 
কুৎসিত । আর সে সফর বিমানে হোক কিংবা অন্য কোন যানবাহনে হোক। 


যার প্রমাণ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর বর্ণিত হাদীস, তিনি 
প্রিয় নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে খুতবায় বলতে শুনেছেন: 
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অবলম্বন না করে, আর কোন মহিলা যেন বিনা মাহ্রামে সফর না করে । তখন 
প্রস্তুত হয়েছে, আর আমি অমুক অমুক যুদ্ধে আমার নাম লিখিয়ে ফেলেছি (এখন 
আমি কী করব?) নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: যাও, তুমি 
তোমার স্ত্রীর সাথে হাজ্জ কর।১২ 


২২. ছহীহ বুখারী ও মুসলিম হা/১৩৪১। 


হহ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যক্তিকে বিস্তারিত কিছু জিজ্ঞেস করেননি 
যে, তার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য কোন মহিলা আছে কি না? বা তার স্ত্রী যুবতী, সুন্দরী 
কি না? অথবা এটাও জিজ্ঞেস করেননি যে, রাস্তায় নিরাপত্তা আছে কি না? 


আর বিনা মাহ্রামে মহিলাদের সফর করতে নিষেধ করার রহস্য হচ্ছে 
মহিলাদের যাবতীয় অনিষ্ট ও ফিতনা থেকে সুরক্ষিত রাখা এবং তাদেরকে বদ 
প্রকৃতি মানুষ ও পাপিষ্টদের থেকে রক্ষা করা। কারণ, নারী জাতি জ্ঞানে-বুদ্ধির 
দিক থেকে দুর্বল এবং নিজের প্রতিরক্ষায় অপারগ, তার সাথে খারাপ চরিত্রের 
পুরুষদের দ্বারা প্রতারিতা হতে পারে বা ধর্ষিতাও হতে পারে । তাই যুক্তিসঙ্গত 
হচ্ছে যে, মহিলা যেন মাহ্রামের সঙ্গে সফর করে যাতে করে সে তার সুরক্ষা ও 
হিফাযত করতে পারে । এজন্যই মাহ্রামের জন্য সাবালক এবং বিবেকসম্পন্ন 
হওয়া আবশ্যক । সুতরাং মাহ্রাম নাবালক বা পাগল হলে তা যথেষ্ট নয়। 


আর মাহ্রাম বলা হয়, স্বামী বা এমন সাবালক পুরুষ ব্যক্তিকে যার সাথে সফরে 
ইচ্ছুক মহিলার স্থায়ীভাবে বংশীয় সম্পর্কের কারণে, স্তন্যদানের সম্পর্কের কারণে 
কিংবা বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে বিবাহ হারাম । 


ক। বংশীয় সম্পর্কের কারণে সাত প্রকারের পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হারাম: 


১। বংশের মূল ব্যক্তিরা । আর তারা হলেন বাবা, দাদা বা নানা এবং 
তাদের বাপ-দাদারা, তারা বংশ পরম্পরায় যতই উপরের হোক না কেন, তারা 
মায়ের পক্ষ থেকে হোক কিংবা বাবার পক্ষ থেকে হোক (অর্থাৎ বাবার দাদা ও 
নানা এবং মায়ের দাদা ও নানা) 


২। বংশের শাখা-প্রশাখা: আর তারা হচ্ছে ছেলেরা, ছেলের ছেলেরা এবং 
মেয়ের ছেলেরা তারা বংশ পরম্পরায় যতই নিচের হোক না কেন। 


৩। ভাইয়েরা, তারা আপন ভাই হোক, বৈমান্রীয় ভাই হোক কিংবা 
বৈপিত্রীয় ভাই হোক। 


৪ | চাচারা, আপন চাচা হোক, বৈমাত্রীয় চাচা হোক কিংবা বৈপিত্রীয় চাচা 
হোক। আর তারা মহিলার চাচা হোক কিংবা মহিলার বাপ-দাদার চাচা কিংবা 
মহিলার মা বা দাদী-নানীর চাচা হোক । কারণ, ইসলামী বিধানে কোন ব্যক্তির 
চাচা তার ও তার ছেলে-মেয়ে পোতা-পোতিন ও নাতী-নাতিন সকলের চাচা 
বলে গণ্য হয়, তারা বংশ পরম্পরায় যতই নিচের হোক না কেন। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয় রত ২৩ 


৫ | মামারা, আপন মামা হোক, বৈমাত্রীয় মামা হোক কিংবা বৈপিত্রীয় মামা 
হোক। আর তারা মহিলার মামা হোক কিংবা মহিলার বাপ-দাদার মামা কিংবা 
মহিলার মা বা দাদী-নানীর মামা হোক । কারণ, ইসলামী বিধানে কোন ব্যক্তির 
মামা তার ও তার ছেলে-মেয়ে পোতা-পোতিন ও নাতী-নাতিন সকলের মামা 
বলে গণ্য হয়, তারা বংশ পরম্পরায় যতই নিচের হোক না কেন। 


৬। ভাইয়ের ছেলেরা (ভাস্তে), তাদের ছেলেরা এবং তাদের মেয়েদের 
ছেলেরা, তারা বংশ পরম্পরায় যতই নিচের হোক না কেন। তারা আপন ভাস্তে 
হোক, বৈ মাত্রীয় ভান্তে হোক কিংবা বৈ পিত্রীয় ভাস্তে হোক। 


৭। বোনের ছেলেরা (ভাগণে), তাদের ছেলেরা এবং তাদের মেয়েদের 
ছেলেরা, তারা বংশ পরম্পরায় যতই নিচের হোক না কেন। তারা আপন বোনের 
ছেলে হোক, বৈমাত্রীয় বোনের ছেলে হোক কিংবা বৈপিত্রীয় বোনের ছেলে 
হোক। 

খ। স্তন্যদানের সম্পর্কের কারণে এঁ সমস্ত মহিলাদের বিবাহ করা হারাম যারা 
বংশীয় সম্পর্কের কারণে হারাম । কারণ, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন: 
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যে সব মহিলাদের বিবাহ করা বংশীয় সম্পর্কের কারণে হারাম তারা দুধ পানের 
কারণেও হারাম হয়ে যায় 1১ 
গ। বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যারা মাহ্রাম তারা চার প্রকারের: 


১। কোন মহিলার স্বামীর ছেলেরা (স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভের), তার স্বামীর 
ছেলেদের ছেলেরা (পৌত্র) এবং স্বামীর মেয়েদের ছেলেরা, তারা বংশ পরম্পরায় 
যতই নিচের হোক না কেন। 

২। মহিলার স্বামীর বাবা, দাদা ও নানা, তারা বংশ পরম্পরায় যতই 
উপরের হোক না কেন। 


৩। মহিলার মেয়েদের স্বামীরা (জামাই), তার ছেলেদের কন্যাদের স্বামীরা 
(পোতা জামাই) এবং তার মেয়েদের কন্যাদের স্বামীরা নোতী জামাই), তারা 


২৩. বুখারী হা/২৬৪৫ ও মুসলিম, ইবনে মাজাহ হা/১৯৩৭, নাসাঈ হা/৩৩০১। 


২৪ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


বংশ পরম্পরায় যতই নিচের হোক না কেন। এই তিন শ্রেণীর লোকেরা বিবাহ 
বন্ধন হওয়া মাত্রই স্থায়ীভাবে হারাম হয়ে যাবে, যদিও স্ত্রীর সাথে নির্জনতা 
অবলম্বন বা মিলনের পূর্বে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। 


৪ । মহিলার মায়ের স্বামীরা এবং মহিলার দাদী ও নানীর স্বামীরা তারা বংশ 
পরম্পরায় যতই উপরের হোক না কেন। তবে এই শ্রেণীর লোকেরা তাদের 
স্বামী-স্ত্রীর মিলন না হওয়া পর্যন্ত (শুধুমাত্র বিবাহ বন্ধনের কারণে) মাহরাম 
স্থায়ীভাবে হারাম) সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং কোন পুরুষ বিবাহ করার পরে 
মিলনের পূর্বেই যদি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় তবে উক্ত পুরুষ তার এই 
তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর মেয়েদের জন্য মাহরাম বলে গণ্য হবে না, এই মেয়েরা বংশ 
পরস্পরায় যতই নিচের হোক না কেন। 


যদি কোন ব্যক্তি আর্থিকভাবে সামর্থবান না হয় তাহলে তার প্রতি হাজ্জ 
ফরয নয় । আর যদি আর্থিকভাবে সচ্ছল হয় কিন্ত শারীরিক দিক থেকে অপারগ, 
তাহলে দেখতে হবে যে, তার এই অক্ষমতা বিদূরিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি 
না? যদি তার এই বাধা দূর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যেমন এমন ব্যধি যার 
করবে, অতঃপর নিজের হাজ্জ নিজেই সম্পাদন করবে । 


আর যদি অপারগতা এমন হয় যে তা বিদূরিত হওয়ার আশা করা যায় না; 
যেমন বার্ধক্য বা দূরারোগ্য ব্যধি, তাহলে যে কোন আল্লাহভীরু মুসলিম ব্যক্তিকে 
(পুরুষ হোক বা নারী) দিয়ে বদলী হাজ্জ করিয়ে নিবে । 


এর দলীল আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এর বর্ণিত হাদীস, তিনি 

বলেন, খাস্*আম গোত্রের জনৈক মহিলা জিজ্ঞেস করল: 
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হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতার প্রতি তার চরম বার্ধক্য অবস্থায় হাজ্জ ফরয 
হয়ে পড়েছে, কিন্ত তিনি বাহনের উপর বসতে মোটেই সক্ষম নন ? তিনি উত্তরে 
বললেন: তুমি তার পক্ষ হতে হাজ্জ করে নাও ৯ 


২৪. ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ২৫ 
এই হচ্ছে হাজ্জের শর্তাবলী, কোন ব্যক্তির উপর হাজ্জ ফরয হওয়ার জন্য যা 
আবশ্যক । আর তা আল্লাহ তা“আলার প্রজ্ঞা, দয়া ও ন্যায়- নীতির অনুকূলে । 
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দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আইন-বিধান প্রদানে আল্লাহ হতে কে বেশী শ্রেষ্ঠ? 
সূরা আল-মায়িদাহ ৫: ৫০ 


২৬ 


হাজ্জ 
, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ২৭ 


তৃতীয় অধ্যায় 
4০5৭ 6159 ০৯150 
মীকাতসমূহ ও হাজ্জের প্রকারভেদ 


মীকাত (ইবাদতের স্থান ও সময়) দু'ভাগে বিভক্ত: 
(১) মীকাত যামানী- 2৪৬) (কালগত মীকাত) 
(২) মীকাত মাকানী- ৪০৬৯ (স্থানগত মীকাত) 


মীকাত যামানী (কালগত মীকীত) একমাত্র হাজ্জের সাথে সংশ্লিষ্ট ৷ পক্ষান্তরে 
উমরার জন্য কোন বিশেষ সময়কাল নির্ধারিত নেই । এর দলীল-প্রমাণ: 


আল্লাহ তা“আলা ইরশাদ করেন: 
৭৭5১251০০9১ 2৮6০) 
হাজ্জ হয় কয়েকটি নির্দিষ্ট মাসে । সূরা আল-বাকারাহ ২:১৯৭ 
আর তা হল শাওয়াল, যুলকাসদাহ এবং যুলহাজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিন ।২৫ 


আর মীকীত মাকানী (স্থানগত মীকাত) হলো পাঁচটি, যা আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্ধারিত করেছেন। 


যেমন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
2৪০০ 0০ ০৯০১ 48457 15 জব ৫৯৭ ০05) ৮৪৩ ঞ। ৬০০ &। ০৯৯১ ৩৬৪১ 
১০৩৬৯ ০৪০ ৩৬৪ জা এ৩ 3১ ৩৬ বি লা ০৯৭3 0) ৩৪ এ ০৯৪ 
99০ এএ ৪৮ ৩৭) এল ০০ বু 089১ ৩৩ ০০ ২০০৭9 ৩1 ১ ৩৩ 
৫৫০ 
আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মীকাত নির্ধারিত করেছেন, 
মদীনাবাসীদের জন্য "যুলহুলাইফা" নামক স্থানকে যোর বর্তমান নাম আব্য়ার 


২৫. ছহীহ বুখারী ১৫৬০ নং হাদীসের বাব দেখুন । 


২৮ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


"কার্নুল মানাধিল" নামক স্থানকে (যার বর্তমান নাম আস্সায়ল) এবং 
ইয়ামানবাসীদের জন্য "ইয়ালাম্লাম্‌" নামক স্থানকে । এ মীকীাতগুলি এ 
এলাকাবাসীদের জন্যে এবং এ সব লোকের জন্যে যারা অন্য এলাকা থেকে এ 
পথ হয়ে আগমন করবে, যদি তারা হাজ্জ বা উমরার নিয়্যাতে আসে । (তাই 
কেউ যদি এ দু'উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে মক্কা আসে তাহলে তার বিনা 
ইহরামে মক্কা প্রবেশে কোন বাধা নেই)। আর যে ব্যক্তি মীকাতের ভিতরে 
অবস্থান করে সে নিজ গৃহ হতেই ইহরাম করবে, এমন কি মক্কাবাসী মক্কা হতেই 
ইহরাম করবে ।৯ 


আরো আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, 
(3৮৮ ১) ও 4১২ ৩৪১৮০৩ স ঞ এপ এ 0 


নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরাকৃবাসীদের জন্যে "যাতু ইর্ক" নামক 
স্থানকে মীকাত নির্ধারিত করেন ।১৭ 


১ প্রথম মীকাত-যুল হুলায়ফা (| 9১): যাকে আবৃয়ার আলী (৬.৮ )৬1)ও 
বলা হয়। যা মদীনা থেকে প্রায় ১০ কি.মি. দূরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এবং মক্কা 
থেকে প্রায় চারশত পঞ্ঞাশ (8৫০ কি. মি.) দূরে উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত । 
এটা মদীনাবাসী এবং যারা সেপথ হয়ে অতিক্রম করবে তাদের মীকাত । 


২। দ্বিতীয় মীকাত- জুহফা (৪০1): এটা একটি প্রাচীন গ্রাম, যো মক্কা থেকে 
উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত) যেখান থেকে মন্কার দূরত্ব প্রায় একশত পঁচাশী (১৮৫ 
কি. মি.)। এ গ্রামটি অনাবাদ হয়ে যাওয়ার কারণে লোকেরা বর্তমানে (জুহফার 
নিকটস্থ) রাবিগ শহর হতে ইহরাম বাধে। এটা শাম/সিরিয়া, মরোক, মিসরের 
অধিবাসী এবং যারা সে পথ হয়ে অতিক্রম করবে তাদের মীকাত। যদি তারা 
তার পূর্বে যুলহুলায়ফা হয়ে অতিক্রম না করে থাকে, কেননা যদি যুলহুলায়ফা 
করতে হবে। 


২৬. ছহীহ বুখারী হা/১৫২৪, ছহীহ মুসলিম হা/১১৮১, সুনানে দারিমী ১৮৩৩, নাসাঈ ২৬৫৩। 
২৭. ছহীহ: সুনান আবূ দাউদ হা/১৭৩৯ ও সুনান নাসঈ হা/২৬৫৩, ছুহীহ বুখারী হা/১৫৩১। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যয়ারত ২৯ 


৩। তৃতীয় মীকাত- কার্নুল মানাধিল (এ)এ। ০৪): যার বর্তমান নাম 


"আস্সায়লুল কাবীর" (4৮) । (যা মকা থেকে উত্তর-পূর্বে অবস্থিত) যেখান 
থেকে মক্কার দূরত্ব প্রায় পঁচাশি (৮৫ কি. মি.)। এটা নাজ্দবাসী এবং যারা এ 
পথ অতিক্রম করবে তাদের মীকাত। 


৪। চতুর্থ মীকাত- ইয়ালামূলাম (৯): যা তিহামা নামক এলাকার একটি 
পর্বত বা বিশেষ স্থানের নাম । (যা মক্কা থেকে দক্ষিণে অবস্থিত) যেখান থেকে 
মাক্কার দূরতৃ প্রায় বিরানব্বই (৯২ কি. মি.), যার বর্তমান নাম "সাদিয়া" 
(%-৬-) এটা ইয়ামানবাসী এবং যারা এপথ অতিক্রম করে তাদের মীকাত। 


[বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান থেকে যে সব হাজীরা (জলপথে) জাহাজে 
ভারত মহাসাগর হয়ে হাজ্জের উদ্দেশ্যে আসতেন তাদেরও মীকাত ছিল 
ইয়ালাম্লাম্‌। কিন্তু বর্তমানে উড়োজাহাজে পূর্ব দিক থেকে আসার কারণে 
কাবীর"। সুতরাং উপমহাদেশ থেকে আগত হাজী সাহেবগণকে জেদ্দা 
অবতরণের পূর্বেই ইহরাম করে নিতে হবে ] 


৫। পঞ্চম মীকাত- যাতু ইর্ক (১৮ ০1১): নাজ্দবাসীরা এটাকে "যারীবাহ" 
(4১) বলে থাকে, (যা মক্কা থেকে পূর্ব উত্তরে অবস্থিত) যেখান থেকে মক্কার 


দূরত্ব প্রায় চুরানব্বই (৯৪ কি. মি.)। এটা ইরাকবাসী এবং যারা এ পথ হয়ে 
অতিক্রম করবে তাদের মীকাত। 


আর যে সকল লোকেরা এসমস্ত মীকাতের ভিতরে বসবাস করে তাদের মীকাত 
হচ্ছে নিজ নিজ গৃহ। সুতরাং তারা নিজ বাসস্থান থেকেই ইহরাম করবে। এমন 
কি মন্কাবাসীরা মক্কা থেকেই ইহরাম করবে, তবে উমরার ক্ষেত্রে হারাম এলাকায় 
বসবাসকারীরা ইহরাম বাধার উদ্দেশ্যে নিকটবর্তী হালাল এলাকায় গমন করবে। 


কারণ, মা আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন উমরা করার আকাঙ্খা প্রকাশ 
করলেন তখন প্রিয় নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুর রাহমান বিন 
এলাকা থেকে তানঈম নামক স্থানে যো কা'বা ঘর থেকে নিকটবর্তী হালাল 


৩০ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


এলাকা, মাসজিদুল হারাম থেকে ৬ কি.মি. উত্তরে অবস্থিত) নিয়ে যাও, সে যেন 
সেখান থেকে উমরার ইহরাম করে ।৯৮ 


আর যে সব লোকের রাস্তা এ মীকাতগ্তলি থেকে ডানে বা বামে অবস্থিত তারা 
নিকটবর্তী মীকীতের বরাবর এসে ইহরাম বাধবে। আর যদি তারা এমন 
এলাকার লোক হয় যা কোন মীকাত বরাবর পড়ছে না যেমন সুডানের 
সাওয়াকিন নামক স্থানের অধিবাসীরা এবং যারা তাদের পথ হয়ে অতিক্রম 
করবে তারা জেদ্দা হতে ইহরাম করবে । 


আর যদি কোন ব্যক্তি হাজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে এ মীকাতগুলি হয়ে অতিক্রম 
করে তাহলে বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রম করা জায়েয নয়। অতএব যদি 
কোন ব্যক্তি উড়োজাহাজে হাজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে সফর করে তাহলে আকাশ 
পথে মীকীত বরাবর হলেই ইহরাম করা ওয়াজিব । তাই এরকম ব্যক্তি মীকাত 
বরাবর হওয়ার পূর্বেই ইহরামের কাপড় পরিধান করে প্রস্তুত থাকবে । অতঃপর 
জন্য জেদ্দা বিমান বন্দরে নেমে বিলম্বে ইহরাম করা জায়েয নয়। কারণ, ইহা 
আল্লাহ তাআলার সীমানালজ্ঘন করার অর্তভুক্ত। আর আল্লাহ তাআলা 
বলেছেন, 


(5 ও ২0 ১০১০ এ ৬০ এ|। ১০ ৩৬) 
এগুলো আল্লাহর সীমারেখা, আর যে কেউ আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করে, সে 
নিজের উপরই যুলুম করে । সূরা আত তৃলাকু ৬৫:১ 
(১9৬ 2 ০ িউ এ। 23 এও ০3 ৪১১৩৪ 9৬ এ 3১১৮ ৬০) 
এগুলো আল্লাহর আইন, কাজেই তোমরা এগুলোকে লঙ্ঘন করো না, আর যারা 
আল্লাহর আইন লঙ্ঘন করে তারাই যালিম । সুরা আল-বাকারা ২:২২৯ 


85814. 


(6 জানি এও কট এ 1১5 এস ৯১০৬ আন) 4১০3 এ) ০৪ ০০) 


আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রসূলের নাফরমানী করবে এবং তার নির্ধারিত 
সীমা লঙ্ঘন করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন, সে তাতে চিরবাসী 
হবে এবং সে অবমাননাকর শাস্তি ভোগ করবে । সুরা আন্-নিসা ৪:১৪ 


২৮. ছহীহ বুখারী হা/১৫১৮ ও মুসলিম । 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ৩১ 


আর কোন ব্যক্তি যদি মীকাত হয়ে অতিক্রম করার সময় হাজ্জ কিংবা উমরার 
কোন উদ্দেশ্য না রাখে, অতঃপর মীকাতের ভিতরে গিয়ে তার হাজ্জ বা উমরা 
করার ইচ্ছা হয়, তাহলে যেখানে সে সংকল্প করেছে সেখান থেকেই ইহরাম 
করবে। 


এর প্রমাণ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত মীকাত 
সম্পকীত হাদীছ, যেখানে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি 
মীকাতের ভিতরে অবস্থান করবে তার ইহরাম সে স্থান থেকেই করবে যেখানে 
সে সংকল্প করেছে ।১৯ 


আর যদি কেউ মীকাত হয়ে অতিক্রম করল, কিন্ত তার হাজ্জ বা উমরা করার 
কোন ইচ্ছা নেই বরং সে অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে মক্কায় যাচ্ছে, যেমন 
বিদ্যার্জনের জন্য বা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কিংবা রোগের 
চিকিৎসার জন্য অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে, তাহলে তার প্রতি 
ইহরাম করা আবশ্যক নয় বিশেষ করে সে যদি এর পূর্বে তার ফরয হাজ্জ ও 
উমরা আদায় করে থাকে । 


এর প্রমাণ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর বর্ণিত উপরোল্লিখিত হাদীছ, 
তাতে রয়েছে: এ মীকাতগুলি এ এলাকবাসীদের জন্যে এবং এসব লোকের 
জন্যে যারা অন্য এলাকা থেকে এ পথ হয়ে আগমন করবে, যদি তারা হাজ্জ বা 
উমরার নিয়্যাতে আসে । সুতরাং এ হাদীছের অর্থ এটাই প্রকাশ পায় যে, কেউ 
যদি এ দু'উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে মক্কা আসে তাহলে তার প্রতি 
ইহরাম করা ওয়াজিব নয় । 


আর মনে রাখবেন, যে ব্যক্তি ফরয হাজ্জ ও উমরা আদায় করে ফেলেছে তার 
প্রতি হাজ্জ ও উমরার নিয়্যাত করে মন্কা আসা আবশ্যক নয়; কেননা হাজ্জ ও 
উমরা জীবনে মাত্র একবার ফরয । 


যার দলীল নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর হাদীস, যখন তাকে 
জিজ্ঞেস করা হয়; হাজ্জ কি প্রতি বছর ফরয? উত্তরে তিনি বলেন: 


85550 ৪৮" 


২৯. ছহীহ বুখারী হা/১৫২৬, ছহীহ মুসলিম । 


৩২ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


হাজ্জ জীবনে একবার ফরয, তার বেশী যা হবে তা নফল ।” আর উমরাও 
হাজ্জের মতই জীবনে মাত্র একবার ফরয । 

তবে যে ব্যক্তি হাজ্জের মাসে মীকাত হয়ে অতিক্রম করবে তার জন্য উত্তম হচ্ছে 
হাজ্জ বা উমরার ইহরাম করে মক্কায় প্রবেশ করা, যদিও পূর্বে সে ফরয হাজ্জ 
আদায় করেছে। যাতে করে হাজ্জ ও উমরার নেকী হাসিল হয়ে যায় এবং মন্কায় 
প্রবেশের ইহরাম করার আবশ্যকতা সম্পর্কে যে ইমাগণের মতভেদ রয়েছে তা 
থেকে মুক্ত হতে পারে। 


হাজ্জ তিন প্রকার: 


(১) হাজ্জে তামাতু (৬০০1) 
(২) হাজ্জে কিরান (91)2)1) ও 
৩) হাজ্জে ইফরাদ (১1১৪1) । 


প্রথম: হাজ্জে তামাত্ুু: অর্থাৎ হাজ্জের সঙ্গে উমরা পালনের মাধ্যমে লাভবান 
হওয়া (৮1 এ! ১১৯৫ ০) তার নিয়ম হলো, হাজ্জের মাসে শুধু মাত্র 
উমরার ইহরাম করবে, অতঃপর বায়তুল্লাহর তাওয়াফ, সাফা ও মারওয়ার সাঈ 
ও চুল ছোট করার মাধ্যমে তা সমাপ্ত করে ইহরাম হতে হালাল হয়ে যাবে। 
অতঃপর সেই বছরেই হাজ্জের সময়ে (তারবিয়াহর দিন অর্থাৎ আটই যিলহাজ্জ) 
হাজ্জের ইহরাম করবে । 


দ্বিতীয়: হাজ্জে কিরান (০1১2) । তার নিয়ম হলো, হাজ্জের মাসে উমরা ও 
হাজ্জের এক সঙ্গে নিয়ত করে ইহরাম করা, কিংবা প্রথমত উমরার ইহরাম করে 
বায়তুল্লাহর তাওয়াফ আরম্ভ করার পূর্বেই তার সাথে হাজ্জে নিয়ত মিলিয়ে 
নেয়া। অতএব মক্কা পৌছালে তাওয়াফে কদূম করবে এবং উমরা ও হাজ্জের 


৩০. ছহীহ: মুসনাদে আহমাদ হা/২৩০৪, আবূ দাউদ হা/১৭২১ ও নাসাঈ হা/২৬২০। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ৩৩ 


উদ্দেশ্যে সাফা ও মারওয়ার একটিমাত্র সাঈ করবে, তারপর ঈদের দিন পর্যন্ত 
নিজ ইহরামে অব্যাহত থাকবে । আর যদি কেউ তাওয়াফে কদূমের সাথে সাঈ 
না করে হাজ্জের তাওয়াফের (তাওয়াফে ইফাযা বা যিয়ারা) পর সাঈ করে তবুও 
জায়েয হবে । বিশেষ করে যদি সে ব্যক্তি মক্কায় বিলম্বে পৌছে থাকে এবং সাঈ 
করায় ব্যস্ত হয়ে গেলে হাজ্জ (আরাফায় অবস্থান) ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে 
তাহলে সাঈ পরে সম্পাদন করবে। 


তৃতীয়: হাজ্জে ইফরাদ (১।১৪১।)। তার নিয়ম হলো, হাজ্জের মাসে শুধু মাত্র 
হাজ্জের ইহরাম করা। অতএব মক্কা পৌছালে তাওয়াফে কদূম করবে এবং 
হাজ্জের উদ্দেশ্যে সাফা ও মারওয়ার সাঈ করবে, তারপর ঈদের দিন পর্যন্ত নিজ 
ইহরামে অব্যাহত থাকবে । আর যদি কেউ তাওয়াফে কদূমের সাথে সাঈ না 
করে কিরান হাজ্জকারীর মতই হাজ্জের তাওয়াফের (তাওয়াফে ইফাযা বা 
যিয়ারা) পর সাঈ করে তবুও জায়েয হবে । 


এ বাখ্যা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, ইফরাদ হাজ্জকারী এবং কিরান হাজ্জকারীর 
কর্ধাবলী একই রকম। শুধুমাত্র পার্থক্য হচ্ছে যে, কিরানকারীর প্রতি হাদী 
(কুরবানী) যবহ করা ওয়াজিব, ইফরাদ হাজ্জকারীর উপর ওয়াজিব নয় । কেননা 
কিরান হাজ্জকারী হাজ্জের মাসে উমরা ও হাজ্জ দুটোই ইবাদত সম্পাদন করে, 
পক্ষান্তরে ইফরাদ হাজ্জকারী ব্যক্তি শুধুমাত্র হাজ্জ সম্পাদন করে। 


এ তিন প্রকারের হাজ্জের মধ্যে উত্তম হল হাজ্জে তামাত্ু। 


কারণ, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ সহচরগণকে হাজ্জে তামাত্ুর 
নির্দেশ প্রদান করেন ও তার জন্য উদ্ুদ্ধ করেন । শুধু তাই নয়, বরং তাদেরকে 
তামাত্ হাজ্জের উদ্দেশ্যে হাজ্জের নিয়ত উমরার নিয়তে পরিবর্তন করার আদেশ 
প্রদান করেন। 


যেমন ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তাকে হাজ্জে তামাত্ু 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় তখন তিনি বলেন, মুহাজির, আনসারীগণ এবং নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বিবিগণ বিদায় হাজ্জে ইহরাম করেন এবং 
আমরাও ইহরাম করি। অতএব মক্কা পৌছিলে নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন: তোমাদের হাজ্জের ইহরামকে উমরায় পরিবর্তন করে নাও, তবে 


৩৪ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


যারা হাদীর কুরবানী) পশু সঙ্গে নিয়ে এসেছে তারা ইহরাম অবস্থায় থেকে 
কুরবানীর দিন কুরবানী যবহ করে হালাল হবে । (তারা উমরাহ্‌ করে হালাল হয়ে 
হাজ্জে তামাত্ করতে পারবে না ।) সুতরাং আমরা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলাম, 
সাফা ও মারওয়ার সাঈ করলাম এবং নিজ নিজ স্ত্রীদের সঙ্গে মিলা-মেশা 
করলাম ও বিভিন্ন প্রকারের সিলাইকৃত কাপড় পরলাম 15১ 


ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সঙ্গে হাজ্জের (হাজ্জে ইফরাদ) ইহরাম করে 
বের হয়েছিলাম, আমাদের সঙ্গে মহিলারা ছিল এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেরাও ছিল। 
সুতরাং মন্কায় পদার্পণ করে বায়তুল্লার তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ 
করলাম। অতঃপর আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের 
উদ্দেশ্যে বললেন: যার কাছে হাদী (কুরবানীর পশু) নেই সে যেন হালাল হয়ে 
হবো? তিনি উত্তরে বললেন: সম্পূর্ণরূপে হালাল হয়ে যাও। জাবির রাদিয়াল্লাহু 
প্রকারের সিলাইকৃত কাপড় পরলাম এবং সুগন্ধী ব্যবহার করলাম। তারপর 
তারবিয়ার দিন (আটই যিলহাজ্জ) হলে আমরা হাজ্জের ইহরাম করি ।*২ 


মুসলিমের অপর একটি বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে বক্তব্যের জন্য দীড়ালেন, অতঃপর 
বললেন: 
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তোমরা ভাল করে জানো যে, আমি সর্বাপেক্ষা বেশী আল্লাহকে ভয় করি, 
সর্বাপেক্ষা সত্য কথা বলি এবং সর্বাধিক নেক কর্ম করি । আমার নিকট যদি হাদী 
(কুরবানীর পশু) না থাকত তাহলে তোমাদের মতই (উমরা করে) হালাল হয়ে 
যেতাম আর যদি আমি পূর্বে জানতে পারতাম যা পরে জানলাম (যে, হাজ্জে 
তামাত করা যাবে) তাহলে আমি হাদীর পশু সঙ্গে করে নিয়ে আসতাম না। 


৩১. ছহীহ বুখারী হা/১৫৭২। 
৩২. ছহীহ মুসলিম হা/১২১৩। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ৩৫ 


অতএব তোমরা হালাল হয়ে যাও। তাই আমরা নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম -এর কথা শুনে তা মেনে (উমরা করে) হালাল হয়ে গেলাম |: 


এটা তামাত্ু হাজ্জের উত্তম হওয়ার স্পষ্ট দলীল। কারণ নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 

৩ ৩৫ ১৯ ৪৪ ও ভা উন 8 ভন 5 ৬2৮ ডি নে আসি 
যদি আমি পূর্বে জানতে পারতাম যা পরে জানলাম (যে, হাজ্জের মাসে উমরাহ্‌ 
পালনের মাধ্যমে হাজ্জে তামাতু করা যাবে) তাহলে আমি হাদীর (কুরবানীর) পশু 
সঙ্গে করে নিয়ে আসতাম না এবং ইহাকে উমরাহ করে নিতাম । অতএব 
তোমাদের মধ্যে কারো সঙ্গে যদি হাদীর (কুরবানীর) পশু না থাকে তাহলে যেন 
সে উমরাহ করে হালাল হয়ে যায় 5১ 

তাহলে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর উমরা করে হালাল হওয়াই 
বাধা ছিল একমাত্র হাদী কুরবানীর পশু) সঙ্গে নিয়ে আসা । আর হাজীর জন্য 
তামাতু করাই হচ্ছে সহজতর, কেননা তাতে হাজ্জ ও উমরার মাঝখানে হালাল 
হয়ে সম্ভোগ করতে পারে । আর ইহাই আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর উদ্দেশ্যের 
অনুকূলে, তাই ইরশাদ হচ্ছে: 


১০550 তলত ৪৪ 43 গা ও মু) ৪) 
আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান, যা কষ্টদায়ক তা চান না। সূরা আল- 
বাকারা ২:১৮৫ 
নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: ৫০৮৮২ ৮৮৪৯৮ ০৬৮ আমাকে 
সহজ-সরল ধর্মাদর্শ দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে ।5৫ 


কখনো হাজ্জে তামাত্বুর নিয়তে ইহরামকারী আরফায় অবস্থানের পূর্বে উমরা 
সম্পাদন করতে সক্ষম হয় না। যদি এমন অবস্থা হয়, তাহলে উমরার তাওয়াফ 


৩৩. ছহীহ মুসলিম হা/১২১৬। 
৩৪. ছুহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম হা/১২১৮। 
৩৫. আহমাদ, হাদীসটিকে ইমাম আলবানী ছহীহ বলেছেন, দেখুন সিলসিলা ছৃহীহা হা/২৯২৪ 


৩৬ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


শুরু করার পূর্বে উমরার মধ্যে হাজ্জকে ঢুকিয়ে নিয়ে কিরান করে নিবে । এর দুটি 
প্রথম দৃষ্টান্ত: কোন মহিলা তামাত্বুর নিয়তে উমরার ইহরাম করল, অতঃপর 
তাওয়াফ সম্পাদন করার পূর্বেই হায়ুয মোসিক খাতু) বা নিফাস (সন্তান ভূমিষ্ট 
হওয়ার পরে রক্তশ্বাব) আরম্ভ হয়ে গেল। এমন কি আরাফায় অবস্থানের সময়ের 
পূর্বে সে পবিত্রতা অর্জন করতে পারল না, তাহলে সে হাজ্জের ইহরাম করে নিবে 
এবং নিজ হাজ্জকে হাজ্জে কিরানে রূপান্তরিত করে ফেলবে । আর হাজীগণ যে 
সমস্ত কাজ করে তাই করবে একমাত্র বায়তুল্লাহর তাওয়াফ এবং সাফা ও 
মারওয়ার সাঈ ছাড়া, পবিভ্রতা অর্জন এবং গোসলের পরে তাওয়াফ করবে। 
(আর সাঈ তাওয়াফের পরে হওয়াই শরী“আত সম্মত বিধান) 

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত: কোন ব্যক্তি যদি তামাতুর নিয়তে উমরার ইহরাম করল, অতঃপর 
যদি আরাফায় অবস্থানের সময়ের পূর্বে সে মন্কায় প্রবেশ করতে সক্ষম না হয়, 


তাহলে হাজ্জকে উমরায় ঢুকিয়ে নিয়ে হাজ্জে কিরান করে নিবে । কেননা সে 
উমরাহ সম্পাদন করার মত যথেষ্ট সময় পেল না। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ৩৭ 


চতুর্থ অধ্যায় 
৬এঞা পর ৩৪ এএসু। ০০ উন এ ্ 


যে হাজ্জে কুরবানী ওয়াজিব এবং কুরবানীর পশুর বিবরণ 


তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে যে, হাজ্জ হচ্ছে তিন প্রকার: হাজ্জে তামাতু, 
হাজ্জে কিরাণ এবং হাজ্জে ইফরাদ। 


আর যে হাজ্জে কুরবানী ওয়াজিব তা হলো, হাজ্জে তামাত্ু ও হাজ্জে কিরাণ। 


তামাতুকারী এ ব্যক্তিকে বলা হয় যে হাজ্জের মাসগুলিতে উমরার ইহরাম করে, 
অতঃপর তা হতে হালাল হয়ে সে বছরের একই সফরে হাজ্জের ইহরাম করে। 
(আর হাজ্জের মাস হচ্ছে শাওয়াল মাস, যিলকাদ মাস এবং যিলহাজ্জ মাসের 
প্রথম দশ দিন।৩১) 


সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি শাওয়াল মাস আসার পূর্বেই উমরার ইহরাম করে এবং 
(বাকি সময়টা) মক্কায় অবস্থান করে সে বছরেই হাজ্জও করে তাহলে তার প্রতি 
হাদী (কুরবানী) যবহ করা ওয়াজিব হবে না। কারণ, সে তামাত্ুকারী নয়; 
কেননা সে হাজ্জের মাস আসার পূর্বেই উমরার ইহরাম করেছে। 


তেমনি কোন ব্যক্তি যদি শাওয়াল মাস আসার পর উমরার ইহরাম করে এবং 
হাজ্জ পরের বছর সম্পাদন করে তাহলে তার প্রতিও হাদী (কুরবানী) যবহ করা 
ওয়াজিব হবে না। কারণ, সে তামাত্ুকারী নয়; কেননা সে উমরা এক বছরে 
এবং হাজ্জ পরের বছরে আদায় করল । 


অনুরূপ যদি কোন ব্যক্তি হাজ্জের মাসে উমরার ইহরাম করে এবং উমরা হতে 
হালাল হয়ে নিজ দেশে বা বাড়িতে ফিরে আসে, অতঃপর শুধু হাজ্জের ইহরাম 
করে মক্কায় ফিরে আসে তবুও সে তামাত্ুকারী বলে গণ্য হবে না; কারণ, সে 
পৃথক সফরে শুধু হাজ্জের নিয়্যাতে ইহরাম করেছে। 


আর কিরাণ হাজ্জ এমন হাজ্জকে বলা হয় যে, কোন ব্যক্তি উমরা ও হাজ্জের 
ইহরাম একই সঙ্গে করল কিংবা প্রথম উমরার ইহরাম করল । অতঃপর উমরার 
তাওয়াফ শুরু করার পূর্বেই তার সাথে হাজ্জের নিয়্যাত মিলিয়ে নিল। যেমন এর 
পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। 


৩৬. ছহীহ বুখারী ১৫৬০ নং হাদীসের বাব দেখুন । 


৩৮ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


হাজ্জে তামাত্ুকারী ও কিরাণকারীর প্রতি হাদী (কুরবানী) যবহ করা ওয়াজিব 
হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে যে, সে যেন মক্কা বা হারামের এলাকার অধিবাসী না 
হয়। সুতরাং যারা মক্কা বা হারামের এলাকার অধিবাসী তাদের উপর হাদী 
(কুরবানী) যবহ করা ওয়াজিব নয় । যার দলীল আল্লাহ তা“আলার বাণী: 


৬ 9১০ (লি পে ৭ ০৩ পা 2 পাল ও উল এ এছ ওত ০৯) 
কা ৩৩ এস ১ তি ৩৭ ৩৪১ এও ৪৮৪ এ শি) 9. জট ভি 
৭৭৭ 59811 2০স্থ 
যে কেউ উমরাহকে হাজ্জের সঙ্গে মিলিয়ে উপকার লাভ করতে উচ্ছুক, সে যেমন 
সম্ভব কুরবানী দিবে এবং যার পক্ষে সম্ভব না হয়, সে ব্যক্তি হাজ্জের দিনগুলোর 
মধ্যে তিনদিন এবং গৃহে ফেরার পর সাতদিন, এ মোট দশদিন সিয়াম পালন 
করবে। এটা সেই লোকের জন্য, যার পরিবারবর্গ মসজিদে হারামের বাসিন্দা 
নয় । সূরা আল বাকারা ২: ১৯৬ 
আর জেন্দাবাসীরা হাজ্জে তামাতু বা কিরান করলে তাদের প্রতি হাদী কুরবানী) 
করা ওয়াজিব । কারণ, তারা মসজিদে হারামের বাসিন্দা নয় । তবে যদি মক্কার 
অধিবাসী বিদ্যার্জনের জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশে মক্কার বাইরে সফর করে, 
অতঃপর হাজ্জে তামাত্ব বা কিরানের নিয়্যাতে মক্কা ফিরে আসে তাহলে তার 
প্রতি হাদী কুরবানী করা ওয়াজিব হবে না। কারণ, এক্ষেত্রে তার বাসস্থানকে 


আর যদি কোন মক্কার অধিবাসী বসবাসের উদ্দেশ্যে অন্য কোন এলাকায় চলে 
যায়, তারপর তামাত্ু বা কিরাণ হাজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় ফিরে আসে তাহলে তার 
প্রতি হাদী কুরবানী করা ওয়াজিব । কারণ, সে বর্তমান মসজিদে হারামের 
বাসিন্দা নয়। 


হাজ্জে তামাত্ুকারী বা কিরাণকারী যদি হাদী (কুরবানীর পশু) না পায় বা তার 
খরচ-খরচা এবং বাড়ি ফিরে আসার মত পয়সার অতিরিক্ত কুরবানী ক্রয় করার 
পয়সা না থাকে তাহলে তার প্রতি হাদী (কুরবানী) ওয়াজিব হবে না, বরং তার 
সিয়াম পালন করা আবশ্যক হবে । যার দলীল আল্লাহ তা'আলার বাণী: 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ৩৯ 


৬ 9১০ (লি আদ প ০৭ জরা জে পালা ও উন এ! ৪ ৬০ ০০) 
লন ৩০৮৮ এস ৩৪ ৩৭ ১ হত ৯৪ অভ লি) 9 লি ভা 

৭৭৭ 59811 2০স্থ 
যে কেউ উমরাকে হাজ্জের সঙ্গে মিলিয়ে উপকার লাভ করতে উচ্ছুক, সে যেমন 
সম্ভব কুরবানী দিবে এবং যার পক্ষে সম্ভব না হয়, সে ব্যক্তি হাজ্জের দিনগুলোর 
মধ্যে তিনদিন এবং গৃহে ফেরার পর সাতদিন, এই মোট দশদিন সিয়াম পালন 
করবে। এটা সেই লোকের জন্য, যার পরিবারবর্গ মসজিদে হারামের বাসিন্দা 
নয় । সূরা আল বাকারা ২: ১৯৬ 


আর এ তিনদিনের সিয়াম তাশরীকের দিনগুলিতে রাখা জায়েয । আর তা হলো, 
যিলহাজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ । 


এর প্রমাণ, আয়িশা ও আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর উক্তি: 
৫৬১এ এর ৫ ০5 এ! এপি 0 ০৯ (হা ও ০৯৪ 4৯ 


তাশরীকের দিনগুলিতে একমাত্র এ সব লোকেদের ছাড়া যারা হাদী কুরবানী 
করতে সক্ষম নয়। অন্য লোকেদের সিয়াম রাখার অনুমতি দেয়া হয়নি ১ 


আর যদি উপলব্ধী করতে পারে যে, সে কুরবানী দিতে পারবে না তাহলে উমরার 
ইহরাম করার পরেই তিনটি সিয়াম পালন করা জায়েয । এর প্রমাণ, নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বাণী: 
চলা এ| উপ ও ৯৯ ১4৪ 
কিয়ামত পর্যন্ত উমরা হাজ্জের মধ্যে প্রবেশ করেছে ।২” 


সুতরাং কেউ যদি উমরার অবস্থায় তিনটি সিয়াম পালন করে তাহলে সে হাজ্জের 
দিনেই সিয়াম পালন করল । তবে ঈদের দিনে এই সিয়াম পালন করবে না। 


কেননা আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, 
৫১৮০২ 655 05201 69:৩৯ 73 ৩ ৬৫৮ 


৩৭. ছহীহ বুখারী হা/১৯৯৭-১৯৯৮। 
৩৮. ছহীহ: তিরমিযী হা/৯৩২, আবু দাউদ হা/১৭৯০, মুসনাদে আহমাদ হা/২১১৫ 


৪০ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'দিন সিয়াম পালন করতে নিষেধ 
করেছেন, ঈদুল ফিতরের দিন এবং ঈদুল আযহার দিন ।২৯ 

আর এ সিয়ামগ্ডুলি পরস্পর রাখা এবং বিরতি দিয়েও রাখা জায়েয । তবে 
তাশরীকের দিনগুলির পরে রাখবে না। আর অবশিষ্ট সাতটি সিয়াম নিজ গৃহে 
ফিরার পরে মন চাইলে বিনা বিরতিতে অথবা বিরতি দিয়ে আদায় করবে । 
কারণ, আল্লাহ পাক এ সিয়াম ওয়াজিব করেছেন, কিন্তু এক নাগাড়ে সিয়াম 
পালনের শর্তারোপ করেননি । 


৩৯. ছহীহ মুসলিম হা/১১৩৮, ছহীহ বুখারী হা/১৯৯৩ 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ৪১ 


০৩৬ ডসত তজপ 
কুরবানীর পশু সম্পকীত কতিপয় মাসআলা 


প্রথম মাসআলা: কুরবানীর পশুর ধরণ 


কুরবাণীর পশুর ধরণ হচ্ছে: উট, গরু, ছাগল, দুম্বা বা মেষ। এর দলীল আল্লাহ 

তা“আলার বাণী: 
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গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্ত হতে যে রিযক্‌ দেয়া হয়েছে সেগুলোর উপর তারা যেন 

আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে । কারণ, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য, 


কাজেই তার কাছেই আত্মসমর্পণ কর আর সুসংবাদ দাও বিনীতদেরকে । সুরা 
আল-হীজ্জ ২২:৩৪ 


আর গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্ত হলো: উট, গরু, ছাগল, দুম্বা বা মেষ। আর 
কুরবানীতে একটি ছাগল, মেষ বা দুম্বা একজনের পক্ষ হতে যথেষ্ট হবে । 


পক্ষান্তরে একটি উট বা গরু সাতজনের পক্ষ হতে যথেষ্ট হবে। এর দলীল 

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত হাদীস । তিনি বলেন, 

ও ৬ চপল 35 ও 03 ও ৫০৪ 012 ৭৪ এ এপ ঞ। ৩৯০১ ০০৪ 
টে 


আমাদেরকে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উট ও গরুর ক্ষেত্রে 
সাতজনকে একটি পশুতে ভাগ নিতে নির্দেশ করেন ।% 


৪০. ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম হা/১৩১৮। 


৪২ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


দ্বিতীয় মাসআলা: কুরবানীর পশুতে যে সব গুণ থাকা আবশ্যক 


আর তা হচ্ছে দুটি: 


১। পশুর শরী“আত নির্ধারিত বয়স হওয়া । আর তা হচ্ছে, উটের বয়স পাচ 
বছর সম্পূর্ণ হওয়া, গরুর বয়স দুই বছর সম্পূর্ণ হওয়া, ছাগলের বয়স এক বছর 
সম্পূর্ণ হওয়া, মেষ বা দুম্বার বয়স ছয় মাস পূর্ণ হওয়া। এর কম বয়সের হলে 
তা কুরবানীতে যথেষ্ট হবে না। এর দলীল নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - 
এর হাদীস: 
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তোমরা দীতা পশু ব্যতীত অন্য কোন পশু (কুরবানীতে) যবহ করবে না। তবে 


যদি তোমাদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে তাহলে দুম্বা বা মেষের জায*আ (যার 
বয়স ছয় মাস) যবহ্‌ করবে ।*১ 


২। চারটি দোষ হতে কুরবানীর পশুর মুক্ত হওয়া, যা থেকে নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানীর পশুর ক্ষেত্রে বেচে থাকতে বলেছেন। আর তা 
হলো: 
(১) স্পষ্ট কানা হওয়া । আর দুই চোখের অন্ধ হওয়া আরো বড় দোষ, তাই 
তা যথেষ্টে হবে না। 
(২)স্পষ্ট রোগী হওয়া, যেমন চুলকানী-পাচড়া বা অন্য কোন ব্যধীতে 
আক্রান্ত হওয়া । 
(৩)স্পষ্ট খোড়া হওয়া এবং এমন অচল হওয়া যা চলতে পারে না। তাই 
কোন একটি পা কাটা হওয়া আরো বড় দোষ । 
(8)আর এমন দুর্বল হওয়া যার শরীরে কোন গোশত নেই ।৯২ 


এর দলীল ইমাম মালিক মুঁআত্তা নামক হাদীস গ্রন্থে বারা বিন আযিব রা. হতে 
বর্ণনা করেন যে, নাবী ভল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে জিজ্ঞেস করা হয়; 
নিজ হাতের ইঙ্গিতে বলেন: চারটি দোষেযুক্ত পশুর কুরবানী করা হতে বিরত 


৪১. ছহীহ মুসলিম হা/১৯৬৩। 
৪২. ছহীহ: ইবনে মাজাহ হা/৩১৪৪। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ৪৩ 


থাকবে। আর বারা রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ হাতের ইশারা করতেন এবং 
বলতেন, আমার হাত আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর হাত 
হতে খাট । (তিনি যে চারটি দোষের কথা বলেন তা হল) স্পষ্ট খোঁড়া হওয়া, 
স্পষ্ট কানা হওয়া, স্পষ্ট রোগী হওয়া এবং এমন দুর্বল হওয়া যার গায়ে কোন 
মজ্জী নেই। তবে এর থেকে ছোট ধরণের দোষ যেমন, পশুর কান কাটা বা সিং 
ভাঙ্গা হওয়া; এমন পশুর কুরবানী করা মাকরূহ (অপছন্দনীয়), কিন্তু সঠিক মতে 
তার কুরবানী শুদ্ধ হওয়াতে কোন বাধা নেই। 


আর কুরবানীর পশুতে যে সব গুণ থাকা উত্তম: তা হলো, কুরবানীর পশুর মোটা 
হওয়া, শক্তিশালী হওয়া, দৈহিক গঠনে বড় হওয়া এবং দেখতে সুন্দর হওয়া । 
হবে । আর ছুহীহ হাদীছে রয়েছে, আল্লাহ সুন্দর ও উত্তম, তাই তিনি সুন্দর ও 
উত্তম ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। 


8৪ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


তৃতীয় মাসআলা: (হাদী) কুরবানীর পশু যবাহ করার স্থান 


তা হচ্ছে "মিনা" । তবে মক্কায় বা হারামের যে কোন এলাকায় হোদী) হাজ্জের 
কুরবানী যবহ করা জায়েয । এর দলীল নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - 
এর বাণী: 
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মুযদালিফা অবস্থান স্থল এবং মক্কার সমস্ত গলী হচ্ছে রাস্তা এবং কুরবানীর 
স্থান।৯৩ 
ইমাম শাফেঈ রহি. বলেন, হারামের সমস্ত এলাকা হচ্ছে কুরবানীস্থল, সুতরাং 
হাজ্জে বা উমরায় হারামের যে কোন স্থানে কুরবানী করলেই যথেষ্ট হবে। তাই 
যদি দেখা যায় যে, কুরবানী মক্কায় করলে দরিদ্রদের বেশী লাভ হবে তাহলে 
মক্কাতেই করবানী করবে, তা ঈদের দিন হোক কিংবা তার পরের তিন দিনে 
হোক । আর যদি কেউ হারামের এলাকার বাইরে, যেমন আরফায় বা অন্য কোন 
হালাল স্থানে হাদী (হাজ্জের সাথে সম্পর্কিত কুরবানী) যবহ করে তাহলে তা 
প্রসিদ্ধ মতে যথেষ্ট হবে না। 


৪৩. আবূ দাউদ হা/১৯৩৭, হাদীসটি হাসান ছহীহ । 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ৪৫ 


চতুর্থ মাসআলা: কুরবানীর পশু যবহ করার সময় 


তা হলো ঈদের দিন সূর্য এক বর্ষা পরিমাণ উদয় হওয়া ও ঈদের ছলাত সমাপ্ত 
হওয়ার পর হতে তাশরীকের শেষ দিন (১৩ই যিলহাজ্জ) সূর্যাস্ত পর্যন্ত। কারণ 
নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ কুরবানীর পশু ঈদের দিন সকাল বেলা 
যবাহ করেছেন। আর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে হাদীস বর্ণিত 
হয়েছে, তিনি বলেন: 


০ 
তাশরীকের সব দিনগুলি কুরবানী যবহ করার দিন ৯5 


সুতরাং হাজ্জে তামাত্ু বা কিরানের হাদী (কুরবানী) ঈদের দিনের পূর্বে যবহ করা 
জায়েয নয়। কারণ, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের দিনের পূর্বে তা 
কখনও যবহ করেননি । আর তিনি ইহাও বলেছেন: 
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তোমরা আমার থেকে হাজ্জের বিধি-বিধান গ্রহণ কর 1৯৫ 


অনুরূপ তাশরীকের দিনগুলি অতিবাহিত হওয়ার পর কুরবানী করা জায়েয নয় । 
কারণ, ইহা কুরবানীর জন্য নির্ধারিত দিনের বাইরে । আর এই চার দিনের রাত 
দিন যে কোন সময় কুরবানী করা জায়েয, তবে দিনে কুরবানী করা উত্তম । 


৪৪. মুসনাদ আহমাদ ও বায়হাকী, হাদীসটি হাসান, দেখুন, সিলসিলা ছুহীহা হা/২৪৭৬ 
৪৫. ছহীহ মুসলিম হা/১২৯৭, আবু দাউদ হা/১৯৭০, নাসাঈ হা/৩০৬২ ও বায়হাকী । 


৪৬ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


পঞ্চম মাসআলা: পশু যবহের ইসলামী পদ্ধতি 


উট যবহ করার ক্ষেত্রে সুন্নাত হলো, পশু দীড় করে সামনের বাম পা বাধা 
অবস্থায় কুরবানী করা । যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে পশু দীড়ান অবস্থায় বা বসা 
পশুকে কাত করে শুয়ে দিয়ে যবহ করা । 


আর "নাহ্র" ও "যাবাহ" অর্থাৎ দীড় করে যবহ করা এবং শুইয়ে যবহ করার 
মধ্যে পার্থক্য হল যে, দীড় করে যবহ করা পশুর বুকের দিক থেকে গলার 
নিচভাগে হয়ে থাকে । পক্ষান্তরে শুইয়ে যবহ করা পশুর মাথার দিক থেকে গলার 
উপরভাগে হয়ে থাকে । দীড় করে যবহ করা হোক কিংবা শুইয়ে যবহ করা, 
উভয় ক্ষেত্রে পশুর গলার "ওয়াদাজ" নামক দুটো শিরা কেটে রক্ত প্রবাহিত করা 
আবশ্যক । যার দলীল, নাবী কারীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বাণী: 


১৪৮ 69 ১৮ ১ ৮ 559 এ)। পল 95১3 ৫ ৮৪ 
(পশু হালাল হবে) এমনভাবে যবহ করলে যাতে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং আল্লাহর 
নাম নেয়া হয়, তাহলে তা খাও। তবে যেন দাত বা নখ দ্বারা রক্ত প্রবাহিত না 
করা হয়।*১ 
০ আর রক্ত প্রবাহিত করার শরী“আত সম্মত পদ্ধতি হলো, গলার দুটো 
শিরা কেটে দেয়া। দুই ওয়াদাজ হলো, খাদ্য নালীর দুই পাশ্বের মোটা 


শিরা। আর তা সম্পূর্ণভাবে কাটতে হলে খাদ্যনালী এবং কণ্ঠনালীও 
তার সাথে কাটতে হবে । 

০ পশু যবহকারীকে যবহ করার সময় 1 (-+) "বিসমিল্লাহ" বলা 
আবশ্যক; কারণ, কোন পশুর যবহ করার পূর্বে আল্লাহর নাম না পাঠ 
করলে সেই পশুর গোশ্ত খাওয়া হারাম । 


এর দলীল আল্লাহ তাআলার বাণী: 


17955416449 ভি এ ০ এ ক 96৭9) 


৪৬. ছহীহ বুখারী হা/৫৫৪৩। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ৪৭ 


যাতে (যবহ করার সময়) আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তা তোমরা মোটেই খাবে 
না, তা হচ্ছে পাপাচার। সুরা আনআ'ম ৬:১২১ 


সুতরাং এ অবস্থায় তা কুরবানী হিসাবে যথেষ্ট হবে না; কারণ, তা মৃত বলে গণ্য 
যা খাওয়া হালাল নয়। 


ষষ্ঠ মাসআলা: কুরবানীর গোশ্ত বিতরণের নিয়ম-পদ্ধতি 


এ সম্পর্কে আল্লাহ তাঁআলা বলেন: 
/০1 22এ। 0501১৮৮ 45159) 


সুতরাং তোমরা (নিজেরা) তা থেকে খাও, আর দুঃস্থ-অভাবীদের খাওয়াও । সূরা 
আল-হাজ্জ ২২: ২৮ 


আর নাবী ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাজ্জের অবস্থায় প্রত্যেকটি 
কুরবানীর পশু হতে এক-এক টুকরো গোশ্ত নিয়ে পাত্রে একত্রিত করে রান্না 
করতে বলেন, অতঃপর তা হতে কিছু খান এবং তার ঝোল পান করেন।*; 


তাই সুন্নাত হলো, কুরবানীর গোশ্ত নিজে খাওয়া এবং তা হতে অন্যদেরও 
খাওয়ানো । আর কুরবানীর গোশ্ত নিজে না খেয়ে এবং অপরকে তা দান না 
করে শুধু-শুধু যবহ করে ফেলে রেখে দেয়া যথেষ্ট নয়; কারণ, ইহা ধন-সম্পদ 
বিনষ্ট করার শামিল । তাই যতক্ষণ এমন স্থানে না যবহ করবে যেখানে নিজের 
তাদেরকে দান করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কুরবানীকারী দায়িত্ব মুক্ত হবে না। 


সুতরাং হাজীর জন্য উচিত যে, সার্বিক দিক থেকে নিজ কুরবানীর প্রতি গুরুত্ব 
দিবে, যাতে করে তার কুরবানী আল্লাহ তা'আলার নিকট গৃহিত হয় ও তার 
মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন হয় এবং আল্লাহর বান্দাদের জন্য তা যেন 
লাভজনক হয়। 


৪৭. ছহীহ মুসলিম 


৪৮ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


আরো মনে রাখবেন যে, হাজ্জে তামাত্ু ও কিরানকারীর প্রতি কুরবানী ওয়াজিব 
করে বা কুরবানী করতে সক্ষম না হলে সিয়াম ওয়াজিব করে হাজি সাহেবের 
প্রতি জরিমানা আরোপ করা হয়নি বা তাকে অনর্থক কষ্ট দেয়া হয়নি; বরং ইহা 
হাজ্জের পূর্ণতা । আর আল্লাহর রাহমাত ও অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে যে, তিনি 
নিজ বান্দাহ্দের জন্য এমন বিধি-বিধান পাঠিয়েছেন যাতে রয়েছে তাদের 
এবং তাদের মর্যাদার উন্নয়ন । আর এ পথে ব্যয় করলে তার উত্তম বিকল্প পাওয়া 
যায় এবং যে মেহনত-পরিশ্রম করা হয় তার আল্লাহ তা“আলা মুল্যায়ন করেন। 
সুতরাং ইহা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামাত ও অনুগ্হ যার জন্য হাদী 
(কুরবানী) যবহের মাধ্যমে বা তার বিকল্প (দেশটি সিয়াম) সম্পাদনের মাধ্যমে 
আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করা আবশ্যক । তাই এই কুরবানী হচ্ছে শুকরিয়া 
প্রকাশের কুরবানী, ইহা জরিমানা বা ঘাটতি পূরণের কুরবানী নয়। 


অতএব হাজি সাহেব তা হতে নিজে খাবে, স্বচ্ছলদের উপটৌকন দিবে এবং 
অভাবীদের প্রতি সাদাকাহ করবে। এ মহা উপকারিতার কথা অনেক লোকের 
কল্পনাতেও আসে না, ফলে এর প্রতি কোন গুরুতুও দেয় না; তাই দেখা যায় 
যে, তারা হাদী (কুরবানী করা হতে সাধ্যমত পালায়ন করতে চেষ্টা করে । এমন 
কি বহু হাজি হাজ্জে ইফরাদ এ জন্য করে যাতে করে তাদের উপর কুরবানী বা 
তার বিকল্প দেশটি) সিয়াম ওয়াজিব না হয়। তারা এভাবে নিজেকে তামাত্ বা 
কিরান হাজ্জের (হাজ্জ ও উমরার) ফযীলত থেকে এবং কুরবানী বা তার বিকল্পের 
ফযীলত থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখল । আল্লাহ যেন আমাদের সুমতি দান 
করেন । (আমীন) 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ৪৯ 
পঞ্চম অধ্যায় 


2১৮31 1১9৯ ও 
ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ 


ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ: যে সব কাজ হাজ্জ বা উমরাহ অবস্থায় নিষেধ করা 
হয়েছে তা হল তিন প্রকার: 


(১) এমন কতিপয় কাজ যা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য হারাম। 
(২) এমন কতিপয় কাজ যা শুধুমাত্র পুরুষদের প্রতি হারাম । 
(৩) এমন কিছু কাজ যা শুধুমাত্র নারীদের প্রতি হারাম । 


প্রথমত: এমন সব কাজ যা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য হারাম, তা হলো 

(সাতটি) : 

১. মাথার চুল মুণ্তন করা বা ছোট করা কিংবা উঠিয়ে ফেলা । এর দলীল আল্লাহ 
তাআলার বাণী: 


০০০০৮ 
আর কুরবানী যথাস্থানে না পৌছা পর্যন্ত নিজেদের মস্তক মুগ্তন করো না। সুরা 
আল-বাকারা ২:১৯৬ 
বিদ্যানগণ শরীরের সমস্ত চুলকে মাথার চুলের উপর কিয়াস করেছেন। তাই 
আর আল্লাহ তা“আলা মাথা মুগডনের ফিদ্ইয়া এ আয়াতে বর্ণনা করেছেন। 
১:44 ঠ সি ৩৫ ২9 ৮৭) ৩ এস ঠা ৯ শি ৩৩ ০৯ 

তবে তোমাদের মধ্যে যে পীড়িত কিংবা মাথায় যন্ত্রণাপ্রস্ত, সে সিয়াম (তিনটি 
সিয়াম) কিংবা সাদাকা ডে জন মিসকিনকে অর্ধ সাঁ করে খাদ্য প্রদান) বা 
কুরবানী ছারা ফিদ্ইয়া দিবে । সুরা আল-বাকারা ২:১৯৬ 


৫০ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


০ আর প্রিয় নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট করেছেন যে, 
সিয়ামের সংখ্যা হচ্ছে তিন দিন। আর সাদাকার পরিমাণ হচ্ছে তিন 
সা" খাদ্য দ্রব্য ছয় মিসকীনের জন্য । প্রত্যেক মিসকীনকে আধা সা' 
করে প্রদান করবে ।”” আর কুরবানী হচ্ছে একটি ছাগল, তা এমন 
বয়সের হবে যা হাদীর (কুরবানী) ক্ষেত্রে আবশ্যক এবং যেন তা 
উপরোক্ত দোষ-ক্রটি হতে মুক্ত হয়। এই ফিদ্ইয়াকে ওলামায়ে 
কিরামগণ "ফিদ্ইয়াতুল আযা" [যন্ত্রণাগ্রত্ত ব্যক্তির মুক্ত হওয়ার 
উপায়)। এ নাম উপরোক্ত আয়াতের অংশ থেকে নেয়া হয়েছে: 


(৮৭৩০১ ১০০ পরত ৩৪ ০০) 
তবে তোমাদের মধ্যে যে পীড়িত কিংবা মাথায় যন্ত্রণাগ্রস্ত হবে ..। 


২. ইহরামের অবস্থায় নখ কাটা বা নখ উঠিয়ে ফেলা । এ বিষয়টিকে ওলামায়ে 
কিরামগণের প্রসিদ্ধ মতে মাথা মুগ্তনের উপর কিয়াস করা হয়েছে। (যা 
সুরাহ বাকারার আয়াত নং ১৯৬ তে উল্লেখিত হয়েছে।) হাতের নখ এবং 
পায়ের নখের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে যদি কোন একটি নখ ভেজে 
যাওয়ার কারণে কষ্ট অনুভব হয় তাহলে কষ্টদায়ক অংশটুকু কেটে ফেলে 
দিলে কোন অসুবিধা নেই এবং তাতে কোন ফিদ্ইয়াও লাগবে না। 


৩. ইহরাম করার পর ইহরামের কাপড়ে কিংবা শরীরে অথবা এমন কিছুতে যা 
শরীরের সাথে লেগে তাকে তাতে সুগন্ধি ব্যবহার করা । 
এর প্রমাণ আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত হাদীস, নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহ্রিম (ইহরামকারী ব্যক্তি) সম্পর্কে বলেন: 
৮১909 ১০) 5 ৪9 ৪) ০ 0 ১০ ৫9 এপ ৫9 ০০ তা পাশ ৫ 
মুহ্রিম ব্যক্তি জামা, পাগড়ী, পাজামা, বুরনুস মোথা ঢাকা জামা) পরিধান করবে 


না এবং এমন কাপড় যাতে জা*ফরান বা ওয়ার্স নামক সুগন্ধিযুক্ত ঘাস স্পর্শ 
করেছে।*৯ 


আরো নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফায় অবস্থানকালে যেই মুহ্রিম 
ছাহাবীকে উটে মেরে ফেলেছিল তার সম্পর্কে বলেন: সুগন্ধি তার নিকটে নিয়ে 


৪৮. ছহীহ বুখারী হা/১৮১৬, ছহীহ মুসলিম হা/১২০১। 
৪৯. ছহীহ বুখারী হা/৫৭৯৪, ছহীহ মুসলিম হা/১১১৭। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ৫১ 


যাবে না। আর এর কারণ হিসাবে তিনি বলেন: সে কিয়ামতের দিবসে তালবিয়া 
(লাব্বায়কা .....) পাঠে রত অবস্থায় পুনরুখিত হবে 1৭০ এর দ্বারা প্রমাণিত হল 
যে, ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি লাগানো নিষেধ । 


অনুরূপ ইহরাম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে সুগন্ধি নাকে টানা বা আরবী কফীতে 
(কাহওয়া) জাফরান মিশানো, যা কাহওয়ার সাথে বা ঘ্বাণে প্রভাব বিস্তার করে, 
কিংবা চায়ে গোলাপজল বা এমন কিছু মিশানো যাতে সুগন্ধি হয় জয়েয নয়। 
তেমনি সুগন্ধিযুক্ত সাবান ব্যবহার করা জায়েয নয়। তবে ইহরামের পূর্বে যে 
সুগন্ধি ব্যবহার করা হয় তা ইহরাম করার পরে অবশিষ্ট থাকলে তাতে কোন 
ক্ষতি নেই। কারণ, আয়িশা রা. বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম -এর সিঁথিতে তার ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধির চমক দেখতে 
পেতাম ।৫১ 


৪. নিজের অথবা অপরের বিবাহ বন্ধন করা। এর দলীল নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বাণী: 


(৬৯ 4১ ৩৩৫9 ০] শি 9 
মুহরিম ব্যক্তি (ইহরাম অবস্থায়) নিজে বিবাহ করবে না, কোন মেয়ের 
অভিভাবক বা উকীল হয়ে বিবাহও দিবে না এবং বিবাহের প্রস্তাবও দিবে না ।*২ 


সুতরাং কোন মুহ্রিম ব্যক্তির জন্য ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার পূর্বে কোন 
মহিলাকে বিবাহ করা জায়েয নয় এবং কোন মেয়ের ওলী বা উকীল হয়ে বিবাহ 
দেয়াও জায়েয নয়। অনুরূপ কোন মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠানোও জায়েয 
নয়। তেমনি কোন মহিলার ইহরামে থাকা অবস্থায় বিবাহ দেয়াও জায়েয নয়। 
আর যদি ইহরাম অবস্থায় বিবাহ বন্ধন হয় তাহলে তা বাতিল হবে, শুদ্ধ হবে 
না। এর দলীল নবী ভল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর হাদীস: 


১১ ৩৮ 48৮ ০ ১০৪ ০৩৪৩ 
কোন ব্যক্তি বদি এমন আমল (কর্ম) করে যা আমাদের আদর্শ মুতাবিক নয় তা 
প্রত্যাখ্যাত হবে ।%5 


৫০. ছহীহ বুখারী 
৫১. ছুহীহ বুখারী হা/১৫৩৮ ও মুসলিম 
৫২. ছহীহ মুসলিম হা/১৪০৯। 


৫২ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


৫. যৌন কামনার সাথে চুম্বন দেয়া, স্পর্শ করা কিংবা জড়িয়ে ধরা ইত্যাদি। 
এর দলীল আল্লাহ তা'আলার বাণী: 


০ম ৬৯ ০৫ 23 3১০3 39 ৩৩০ ৯৪ 2 (8 ০০০ ৩০ ১৪১ সে জ) 
৭৭$5০11 
হাজ্জ হয় কয়েকটি নির্দিষ্ট মাসে, অতঃপর এ মাসগুলোতে যে কেউ হাজ্জ করার 
মনস্থঃ করবে, তার জন্য হাজ্জের মধ্যে স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও ঝগড়া- 
বিবাদ বৈধ নয় । সুরা আল বাকারা ২: ১৯৭ 
আর "রাফাস" (স্ত্রী সম্তোগ)-এর অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে, সহবাস ও তার পূর্ব কার্যাবলী, 
যেমন চুম্বন দেয়া, খোঁচা দেয়া, কামভাব নিয়ে রসিকতা করা। 
কামভাব নিয়ে স্পর্শ করা বা খোঁচা দেয়া বা রসিকতা করা জায়েয নয় । আর 
মহিলা যদি ইহরাম অবস্থায় থাকে তাহলে তার জন্য স্বামীকে এ ধরণের সুযোগ 
দেয়াও জায়েয নয়। এমন কি কামভাব নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের দিকে 
তাকানোও হালাল নয়; কারণ, ইহাও স্পর্শের মতই সম্ভোগের অন্তর্ভুক্ত । 


৬. সহবাস করা । এর প্রমাণ আল্লাহ তাআলার বাণী: 
1495, ( ₹০ ৬ ০০ 49 055 স3 ৩৪) ১৬ ৮ 3০ ০৮০ ০০) 
অতঃপর এ মাসগ্তলোতে যে কেউ হাজ্জ করার মনস্থ করবে, তার জন্য হাজ্জের 


মধ্যে স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয় । সুরা আল বাকারা ২: 
১৯৭ 


আর স্বামী-স্ত্রী মিলন হচ্ছে হাজ্জ ও উমরাহ অবস্থায় সর্বাধিক বড় নিষিদ্ধ কাজ। 
যার দুটি অবস্থা হতে পারে: 


প্রথম অবস্থা: প্রাথমিক হালাল হওয়ার পূর্বে যদি কোন ব্যক্তি সহবাসে লিপ্ত 
হয়, তাহলে তার প্রতি দুটি বিষয় আবশ্যক হবে। 


(ক) ফিদৃইয়া (বিনিময়) ওয়াজিব হবে । আর তা হলো, এমন একটি উট অথবা 
গরু কুরবানী করা যাতে কুরবানীর পশুর আবশ্যক গুণাবলী যেন বিদ্যমান 


৫৩. ছুহীহ মুসলিম হা/১৭১৮। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ৫৩ 


থাকে । এই কুরবানী যবহ করে নিজে না খেয়ে সম্পূর্ণ গোশত অভাবীদের মাঝে 
বন্টন করে দিবে। 


খে) যেই হাজ্জে সহবাস হয়েছে সে হাজ্জ বিনষ্ট হয়ে যাবে, অতএব তাকে 
অবিলম্বে আগামি বছর সেই হাজ্জ কাজা করতে হবে । 


ইমাম মালিক রা. মুওয়াত্তা নামক হাদীস গ্রন্থে বলেন, আমার নিকট এ হাদীস 
পৌছেছে যে, উমার, আলী এবং আবু হুরায়রা রা.-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করা হয় যে ইহরাম অবস্থায় নিজ স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হয়েছে ? 
সম্পূর্ণ করবে, অতঃপর আগামি বছর হাজ্জ কাজা করবে এবং হাদী (কুরবানী) 
যবহ করবে । 


ইমাম মালিক আরো বলেন যে, আলী রা. বলেছেন, আগামি বছর যখন স্বামী-্ত্রী 


হাজ্জ কাজা করবে তখন তারা যেন একে অপর থেকে পৃথক থাকে । এছাড়া 
অন্য কোন নিষিদ্ধ কাজের কারণে হাজ্জ বিনষ্ট হয় না। 


দ্বিতীয় অবস্থা: সহবাস যদি প্রাথমিক হালাল হওয়ার পর হয়ে থাকে, অর্থাৎ বড় 
জামরাকে কষ্কর নিক্ষেপ করার এবং মাথা মুগ্তনের পর এবং তাওয়াফ ইফাযার 
(যিয়ারাহ) পূর্বে হয়, তাহলে তার হাজ্জ শুদ্ধ হবে, কিন্তু তার প্রতি প্রসিদ্ধ মতে 
দুটো কাজ আবশ্যক হবে: 

(কে) একটি ছাগলের ফিদৃইয়া (বিনিময়), যা যবহ করে নিজে না খেয়ে সম্পূর্ণ 
গোশ্ত অভাবীদের মাঝে বন্টন করে দিবে । 


(খ) হারামের সীমানা অতিক্রম করে হালাল এলাকায় গিয়ে ইহরামের নবায়ন 
করবে এবং সিলাই বিহীন ইহরামের কাপড় পরিধান করে ইহরাম অবস্থায় এসে 
বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ইফাযা (যিয়ারাহ) করবে । 

৭. ইহরামের নিষিদ্ধ কাজ হল, শিকার করা। 

আর শিকারী পশু হচ্ছে এমন স্থলচর প্রাণী যা খাওয়া হালাল কিন্তু তা সাধারণতঃ 
মানুষের পোষ মানে না। যেমন, হরীণ, খরগোশ এবং পায়রা । ইহরাম অবস্থায় 
স্থলচর প্রাণীর শিকার করা হারাম হওয়ার দলীল আল্লাহ তা“আলার বাণী: 


৭৭ 54901 ৮৮ ৯৯৩ 6 2 ০ ৮৫৪৮9 


৫৪ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


হয়েছে। সুরা আল-মায়িদাহ ৫:৯৬ আরো আল্লাহ তাঁআলা বলেন: 


৭০5১১41172৮ নি 2০) 95 ৭ 9 ০ ভি 
ওহে বিশ্বাসীগণ! ইহরাম অবস্থায় তোমরা শিকারকে হত্যা করো না । সূরা আল- 
মায়িদাহ ৫:৯৬ 
জায়েয নয়, তা সরাসরি হত্যা করা হোক, অথবা তার হত্যার কারণ হওয়া 


কিংবা ইশারা-ইংগীতের মাধ্যমে হত্যার জন্য সহায্য-সহযোগিতা করা হোক বা 
তা হত্যার জন্য নিজ অস্ত্র অপর ব্যক্তিকে প্রদান করাই হোক। 


তবে শিকারী পশুর গোশ্ত খাওয়া তিন ভাগে বিভক্ত হতে পারে: 


প্রথম অবস্থা: কোন শিকারী পশু যদি মুহ্রিম ব্যক্তি নিজেই হত্যা করে কিংবা তা 
হত্যা করায় অংশ নেয় তাহলে উক্ত শিকারী পশুর গোশ্ত মুহরিম ব্যক্তির এবং 
অন্যদের জন্যও হারাম । 


দ্বিতীয় অবস্থা: শিকারী পশু যদি কোন হালাল ব্যক্তি কোন মুহরিম ব্যক্তি সাহায্য 
নিয়ে শিকার করে, যেমন, মুহরিম ব্যক্তি যদি শিকারী পশুর সন্ধান দেয় কিংবা 
মুহরিম ব্যক্তি জন্য হারাম তবে অন্যের জন্য হারাম নয় । 


তৃতীয় অবস্থা: কোন হালাল ব্যক্তি যদি মুহরিম (ইহরামের অবস্থায় থাকা) 
অন্যদের জন্য তা হারাম হবে না। কারণ, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন: 
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স্থলচর শিকারী পশু-পাখী তোমাদের (মুহ্রিম ব্যক্তির) জন্য হালাল, তবে তা 


যেন তোমরা নিজে শিকার না কর বা তোমাদের উদ্দেশ্যে যেন তা শিকার করা 
না হয়।৫ 


৫৪. ছহীহ লি গাইরিহী: আবু দাউদ হা/১৮৫১ ও নাসাঈ হা/২৮২৭, তিরমিযী হা/৮৪৬। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ৫€ 


আরো আবু কাতাদাহ্‌ রা. হতে বর্ণিত, তিনি হালাল অবস্থায় একটি নীল গাভী 
শিকার করেন তখন তার সাথীরা ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর তারা তা 
হতে খান, কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের সংশয় হয়, তখন তারা নাবী হন্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে জিজ্ঞেস করেন, উত্তরে তিনি বলেন: কোন (মুহ্রিম) 
ব্যক্তি তাকে শিকারী পশু সম্পর্কে ইশারা-ইংগীত করেছিল বা তাকে কোন 
(মুহরিম) ব্যক্তি ইহা শিকার করার নির্দেশ দিয়েছিল কি? তারা বললেন, না (তা 
কেউ করেনি)। তিনি বললেন: তাহলে তা তোমরা খেয়ে নাও ।%৫ 


তাকে তার বিনিময় দিতে হবে । এর দলীল আল্লাহ তাআলার বাণী: 
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আর জেনে বুঝে তোমাদের কেউ হত্যা করলে তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ 
গৃহপালিত জন্ত। যে ব্যাপারে তোমাদের মধ্যের ন্যায়পরায়ণ দু'জন লোক 
ফায়সালা করে দেবে, তা কা*বাতে কুরবানী করার জন্য পাঠাতে হবে। কিংবা 


তার কাফ্ফারা হলো কয়েকজন মিসকিনকে খাদ্যদান অথবা তদনুরূপ সিয়াম 
পালন, যেন সে স্বীয় কৃতকর্মের ফল ভোগ করে । সূরা আল-মায়িদাহ ৫: ৯৬ 


সুতরাং কেউ যদি কোন পায়রাকে হত্যা করে তাহলে তার অনুরূপ হচ্ছে ছাগল। 
সুতরাং সে ব্যক্তি নিয্লোক্ত তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি আদায় করতে 
পারবে: 


(১) একটি ছাগল যবহ করে পায়রার ফিদইয়া (বিনিময়) স্বরূপ গরীব- 
দরিদ্রদের মাঝে তা বিতরণ করে দিবে, 


(২) ছাগলের মূল্য ধরে টাকা দিয়ে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করে প্রত্যেক মিসকীনকে 
অর্ধ সা' (১ কেজী ১২৫ গ্রাম প্রায়) করে প্রদান করবে । অথবা 


(৩) প্রত্যেক মিসকীনের অন্নদানের বিনিময়ে একটি করে সিয়াম রাখবে । 


না। কেননা ইহা ইহরাম সংক্রান্ত বিধান নয়। তবে যে ব্যক্তি হারামের সীমানার 


৫৫. মুসনাদ আহমাদ ও ছহীহ বুখারী এবং ছহীহ মুসলিম 


৫৬ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


ভিতরে অবস্থান করবে তার প্রতি গাছ কাটা হারাম, সে ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় 
থাক বা নাই থাক । অতএব আরাফায় মুহরিম ও যে মুহরিম নয় উভয় ব্যক্তির 
জন্য গাছ কাটা জায়েয । কিন্তু মুয্দালিফা এবং মিনায় উভয় শ্রেণীর মানুষের 
জন্য গাছ কাটা হারাম । কারণ, আরাফা হচ্ছে হারাম সীমানার বাইরে পক্ষান্তরে 
মুয্দালিফা এবং মিনা হচ্ছে হারাম সীমানার ভিতরে । 


সাতটি নিষিদ্ধ কাজ পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য ইহরাম অবস্থায় হারাম । 


আর দু'টি বিষয় এমন রয়েছে যা ইহরাম অবস্থায় শুধু মাত্র পুরুষদের জন্য 
হারাম । আর তা হলো: 


১. মাথা ঢাকা । এর প্রমাণ নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বাণী এ 
মুহরিম ব্যক্তির বিষয়ে যাকে আরাফায় অবস্থানকালে তার সাওয়ারী উদ্ত্রী মেরে 
দিয়েছিল: 
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তোমরা তাকে পানি ও কুল পাতা দ্বারা গোসল দাও ও তাকে তার (ইহরামের) 
দুটো কাপড়েই কাফন দাও এবং তার মাথা ঢাকিও না।+* 


সুতরাং কোন পুরুষ ব্যক্তির জন্য ইহরাম অবস্থায় এমন কিছু দ্বারা মাথা ঢাকা 
জায়েয নয়, যা মাথার সাথে লেগে থাকে, যেমন পাগড়ী, বিভিন্ন প্রকারের টুপী ও 
রূমাল ইত্যাদী। তবে এমন কিছু দ্বারা মাথা ঢাকা যা মাথার সাথে লেগে থাকে 
না তাতে কোন অসুবিধা নেই । যেমন ছাতা, গাড়ীর ছাদ ও তাবু ইত্যাদী । 


এর দলীল উম্মে হুসায়ন রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী জল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সঙ্গে বিদায় হাজ্জের বছর হাজ্জ করেছি। অতঃপর 
তাকে জাম্রাহ আকাবায় ক্কর মারার সময় অতঃপর সাওয়ারীর উপর চেপে 
ফিরে আসার সময় দেখি। তার সঙ্গে বেলাল রা. এবং ওসামা রা. ছিলেন। 
তাদের একজন নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাওয়ারীর (উদ্্রী) রসী 


৫৬. ছহীহ বুখারী হা/১২৬৫ ও ছহীহ মুসলিম হা/১২০৬ 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ৫৭ 


ধরে টানছিলেন এবং অপর ব্যক্তি নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর 
মাথার উপর নিজ কাপড় উঠিয়ে রৌদ্র হতে ছায়া করছিলেন |" 


আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, নাবী ভল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর 
জাম্রাহ আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তাকে সূর্যের তাপ থেকে ছায়া 
করছিলেন। তবে ইহরাম অবস্থায় মাথায় বোঝা উঠানো জায়েয, যাঁদও তাতে 
মাথার কিছু অংশ ঢেকে যায়। কারণ, মাথার বোঝা দিয়ে তা ঢাকার উদ্দেশ্য করা 
হয় না। তেমনি পানিতে ডুব দেয়া জায়েয, যদিও পানিতে মাথা ঢেকে যাচ্ছে। 


২. ইহরাম অবস্থায় সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করা। ইহা বিশেষ করে 
পুরুষদের জন্য হারাম । আর সেলাইকৃত কাপড়ের অর্থ হল, এমন কাপড় যা 
মাথা ঢাকা জুব্বা এবং আরবী জুব্বা, কিংবা শরীরের কিছু অংশেই তা হোক, 
যেমন পাজামা, প্যান্ট, গেঞ্জী, আপ্তার প্যান্ট, চামড়ার মোজা, কাপড় মোজা, হাত 
বা পায়ের মোজা । 


এর দলীল আব্দুল্লাহ বিন উমারের বর্ণিত হাদীস; তিনি বলেন যে, নাবী এ্-কে 
জিজ্ঞেস করা হয় যে, মুহরিম ব্যক্তি কোন ধরণের কাপড় পরিধান করতে 
পারবে? তিনি উত্তরে বলেন : 
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(ইহরাম অবস্থায়) জামা, পাগড়ী, পাজামা-প্যান্ট এবং মাথা ঢাকা জুব্বা পরিধান 


করবে না। এর এমন কাপড় পরিধান করবে না যাকে ওয়ার্স নামক ঘাসের বা 
জা*ফরানের সুগন্ধী স্পর্শ করেছে ।£” 


তবে কোন ব্যক্তির নিকট যদি সেলাই বিহীন কাপড় এবং তা ক্রয় করার পয়সাও 
না থাকে তাহলে জামা ও পায়জামা পরিধান করতে পারবে । তেমনি যদি 
স্যান্ডেল এবং তা ক্রয় করার পয়সাও না থাকে তাহলে মোজা পরিধান করতে 
পারবে । আর এ জন্য তার প্রতি কোন ফিদ্ইয়া (বিনিময়) ওয়াজিব হবে না। 
এর দলীল আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন, আমি নবী 


৫৭. ছহীহ মুসলিম 
৫৮. ছহীহ বুখারী হা/১৪৩ ও ছহীহ মুসলিম 


৫৮ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে আরাফার খুতবায় বলতে শুনেছি: কারো 
যদি (ইহরাম অবস্থায়) সেলাই বিহীন লুজী না থাকে তাহলে সে যেন পায়জামা 
পরিধান করে । আর যদি স্যান্ডেল না থাকে তাহলে যেন মোজা পরিধান করে ।*৯ 


কোন ব্যক্তি যদি জামা পরিধান না করে তা নিজ শরীরে জড়িয়ে নেয় তাহলে 
কোন ক্ষতি নেই। তেমনি যদি জুব্বা বা আলখাল্লাকে শরীরে পরিধান না করে 
তাকে চাদররূপে ব্যবহার করা হয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপ 
রিপুকৃত চাদর বা লুঙ্গী পরিধান করলে কোন আপত্তি নেই । তেমনি যদি কোন 
ব্যক্তি নিজ ইহরামের কাপড়ে সুতা দ্বারা গিরা দেয় বা পিন ব্যবহার করে তাতে 
কোন অসুবিধা নেই। এই ভাবে যদি কোন ব্যক্তি আঙটি, হাত ঘড়ি, চশমা এবং 
শ্রবণযন্ত্র ব্যবহার করে, কিংবা নিজ কীধে মশক বা ব্যাগ ঝুলায় তাতে কোন 
অসুবিধা নেই। 


অনুরূপ কেউ যদি প্রয়োজনে -যেমন খুলে পড়ার আশঙ্কা- নিজ চাদরে গিরা দিয়ে 
বেঁধে রাখে তাহলে কোন আপত্তি নেই। কারণ, এসব ব্যাপারে রসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে কোন বাধা-নিষেধ বর্ণিত নেই । আর যে সব বিষয়ে 
নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তার অর্থও বহন করে না, (সুতরাং তার উপর কিয়াসও করা 
যাবে না।) 


নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, মুহ্রিম ব্যক্তি 
কোন ধরণের পোশাক পরিধান করতে পারবে? তখন উত্তরে নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 
৬৯) 99 ০8201 09 05901 09 কলা 09 সা ৮৫ 

(ইহরাম অবস্থায়) জামা, পাগড়ী, পাজামা-প্যান্ট এবং মাথা ঢাকা জুব্বা পরিধান 
করবে না।১ 

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে এমন কপড়ের কথা বলেন, যা 
পরিধান করা যাবে না, যা প্রমাণ করে যে, উল্লিখিত কাপড় ছাড়া সমস্ত রকমের 


কাপড় মুহ্রিম ব্যক্তি পরিধান করতে পারবে । আর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 


৫৯. ছহীহ বুখারী হা/১৮৪৩ ও ছহীহ মুসলিম 
৬০. ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ৫৯ 


পরিধান করা জায়েয । উপরোক্ত দুটি নিষিদ্ধ কাজ শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য । 


পক্ষান্তরে মহিলারা মাথা ঢাকবে এবং ইহরাম অবস্থায় যে কোন কাপড় পরিধান 
করবে। তবে তারা অলঙ্কার ও সাজ-সজ্যা প্রকাশ করবে না, হাত মোজা 
পরিধান করবে না, মুখমগ্ডলের উপর নিকাব (ফাটল বিশিষ্ট পর্দা) পরিধান করবে 
না এবং সামনে নিকটে কোন অপর পুরুষ না থাকলে মুখমগ্ুলও আবৃত করবে 
না। তবে পুরুষ মানুষ সামনে পড়লে মুখমণ্ডল ওড়না লটকিয়ে ঢেকে নিবে। 
কারণ, অপর পুরুষদের সামনে মহিলাদের চেহারা খোলা জায়েয নয় । 


আর পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য ইহরাম অবস্থায় এমন কাপড় দ্বারা কাপড় 
বদল করা জয়েয যা তাদের জন্য ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ নয় । 


আর যদি কোন ইহরাম অবস্থায় থাকা ব্যক্তি উপরোক্ত নিষিদ্ধ কাজের কোন 
একটি করে ফেলে, যেমন সহবাস, শিকার করা বা অন্য কিছু, তাহলে তার 
তিনটি অবস্থা হতে পারে: 

প্রথম অবস্থা: ইহরামের কোন নিষিদ্ধ কাজ ভূলে গিয়ে বা অজ্ঞাতা বশতঃ কিংবা 
বাধ্য হয়ে অথবা ঘুমন্ত অবস্থায় করে ফেলেছে, তাহলে তার উপর কোন দোষ 
নেই, কোন গোনাহও হবে না, কোন ফিদ্ইয়াও (ক্ষতিপুরণ) লাগবে না এবং 
হাজ্জ উমরাও বিনষ্ট হবে না। এর দলীল আল্লাহ তাআলার বাণী: 


47 5,50(6৯ 9 জে ০1 এজি এ এ) 
হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তাহলে 
আমাদেরকে পাকড়াও করো না । সূরা আল-বাকারা ২:২৮৬ আল্লাহর আরো বাণী: 
০০।)৭।( ৮৫45 ০০৩৪ ও ৩৫94 ৮৯ এ (জে 2৩ চি) 
আর তোমাদের কোন ক্রুটি-বিচ্যুতি হলে তোমাদের কোন গোনাহ্‌ নেই, কিন্তু 
(ধর্তব্য হল) তোমাদের অন্তরের সংকল্প । সূরা আল-আহ্যাৰ ৩৩:৫ আরো আল্লাহ 
তা“আলা ইরশাদ করেন: 
0০5 ০৪ ৩9 5৫3০ উলকি অ্ 5৮0 ২ এ সে তে স/5 2 ০০) 
1.1 25 জল 0। ০ ৩০ ১১০ এ 


৬০ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


কোন ব্যক্তি তার ঈমান গ্রহণের পর আল্লাহকে অবিশ্বাস করলে এবং কুফরীর 
জন্য তার হৃদয় খুলে দিলে তার উপর আল্লাহর গযব পতিত হবে আর তার জন্য 
আছে মহা শাস্তি, তবে তার জন্য নয় যাকে (কুফরীর জন্য) বাধ্য করা হয় অথচ 
তার অন্তর ঈমানের উপর অবিচল থাকে । সুরা আন্‌ নাহল: ১০৬ 


যখন এ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যাকে কুফরী কাজে বা কথায় বাধ্য করা হয়েছে কুফরীর 
বিধান উঠে যায় তাহলে এর নিম্নের গোনাহসমূহের জন্য বাধ্য করা হলে তাতে 
অবশ্যই পাকড়াও হবে না। আর এই দলীলগুলি ইহরামের নিষিদ্ধ কাজ ও 
অন্যান্য কাজকেও শামিল । যা প্রমাণ করে যে, অপারগ ব্যক্তির উপর থেকে 
বিধান উঠিয়ে নেয়া হয়েছে । ইহরাম অবস্থায় শিকারের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা 
ইরশাদ করেন: 


০৬৩ ০১৪ ৩০ পলি এও ৩9 2৮ নি এ ১৬ উল ৪] জজ এ 
৭০54511 ৮৫। 0543 
ওহে বিশ্বাসীগণ! ইহরাম অবস্থায় তোমরা শিকারকে হত্যা করো না। আর জেনে 


বুঝে তোমাদের কেউ হত্যা করলে তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্ত । 
সূরা আল মায়িদাহ ৫:৯৫ 


এ আয়াতে শিকারের বিনিময় ফরয হওয়ার ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করার 
শর্তারোপ করা হয়েছে । আর শাস্তি ও জরিমানার ক্ষেত্রে জেনে বুঝে হত্যার শর্ত 
যুক্তিযুক্ত বিষয়। আর জেনে বুঝে শিকার না করা হলে তাতে বিনিময়ও নেই 
এবং কোন গোনাহও নেই। কিন্তু যখনই মুর্খ ব্যক্তি জানতে পারবে, ভুলে যাওয়া 
ব্যক্তির স্মরণ হবে, ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগরত হবে এবং বাধ্যতা থাকবে না, তখন 
দ্রুত নিষিদ্ধ কাজ ছেড়ে দেয়া আবশ্যক হবে । আর যদি ওযর দূর হওয়া সর্েও 
নিষিদ্ধ কাজ করতে থাকে তবে সে গোনাহগার হবে এবং তার প্রতি ফিদ্ইয়া বা 
বিনিময় যা শরীয়াতে নির্ধারিত হয়েছে তা ওয়াজিব হয়ে যাবে । 


উদাহরণ স্বরূপ, ঘুমন্ত অবস্থায় যদি কোন মুহরিম মাথা ঢেকে ফেলে তাহলে 
ঘুমে থাকা পর্যন্ত তার কোন গোনাহ নেই। তবে জেগে গেলেই তার প্রতি মাথা 
থেকে কাপড় সরানো আবশ্যক । ইহরাম অবস্থায় মাথা ঢাকা নিষেধ জানার 
পরেও যদি কেউ মাথা ঢেকে রাখে তাহলে সে গোনাহগার হবে এবং তার প্রতি 
ফিদ্ইয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ৬১ 


কিন্ত তা বৈধকারী কোন ওযরের (অসুবিধা) কারণে; তাহলে তার প্রতি নিষিদ্ধ 
কাজ করার কারণে ফিদ্ইয়া ওয়াজিব হবে, কিন্তু কোন গোনাহ হবে না। এর 
দলীল আল্লাহ তাআলা এর বাণী: 


০ ] 
1455711৯40০ উনি ৩৪ ২১ এন) 
আর কুরবানী যথাস্থানে না পৌছা পর্যন্ত নিজেদের মস্তক মুগ্তন করো না। তবে 


তোমাদের মধ্যে যে পীড়িত কিংবা মাথায় যন্ত্ণাপ্রস্ত, সে সিয়াম কিংবা সাদাকাহ 
(ছয় মিসকীনের খাবার) বা কুরবানী দ্বারা ফিদ্ইয়া দিবে । সূরা আল-বাকারা ২:১৯৬ 


তৃতীয় অবস্থা: ইহরাম অবস্থায় ইচ্ছাকৃত বিনা কোন শরী-“আতী ওযরে ইহরামের 
কোন নিষিদ্ধ কাজ করল, তাহলে তার গোনাহ্গার হওয়ার সাথে-সাথে তার প্রতি 
ফিদইয়াও ওয়াজিব হয়ে যাবে। 


৬২ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


ফিদ্ইয়ার ক্ষেত্রে ইহরামের নিষিদ্ধ কাজসমূহ চার ভাগে বিভক্ত: 
১. এমন নিষিদ্ধ কাজ যা করে ফেললে তাতে কোন ফিদ্ইয়া ওয়াজিব 


হবে না। আর তা হল নিজে বিবাহ করা কিংবা অপরের বিবাহের ওলী 
(অভিভাবক) বা উকীল হয়ে বিবাহ করানো । 

২. এমন নিষিদ্ধ কাজ যার ফিদ্ইয়া হচ্ছে উটের কুরবানী করা । আর তা 
হাজ্জের অবস্থায় প্রাথমিক হালাল হওয়ার পূর্বে সহবাসের কারণে ওয়াজিব হয় । 

৩. এমন নিষিদ্ধ কাজ যার ফিদ্ইয়া হচ্ছে তার বিনিময় বা বিনিময়ের 
মূল্য । আর তা হলো, ইহরাম অবস্থায় শিকার করা । 

৪. এমন নিষিদ্ধ কাজ যার ফিদ্ইয়া হচ্ছে সিয়াম পালন করা বা 
মিসকীনকে সাদকাহ করা কিংবা কুরবানী করা। যেমন উপরে মাথামুগ্ডনের 
ফিদ্ইয়ার বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে । আর আলিমগণ উপরোক্ত তিনটি নিষিদ্ধ 
কাজ ছাড়া অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজগুলিকে মাথামুগ্ডনের ফিদ্ইয়ার উপর কিয়াস 
করেছেন । 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ৬৩ 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
১০৯৭। 2০০ ও 


উমরার সংজ্ঞাঃ উমরা হচ্ছে কয়েকটি কাজের নাম। যেমন- ইহরাম বীধা, 
তাওয়াফ, সাঈ এবং মাথা মুগ্ডন কিংবা চুল ছোট করা। 


ইহরামের সংজ্ঞা: আর ইহরাম হলো হাজ্জ বা উমরার ইবাদতে প্রবেশ করা এবং 
তা পালন করার নিয়্যাত (অন্তরের সংকল্প) করা । 


০ উমরা পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য সুন্নাত হলো, ফরয গোসল সম্পাদনের 
ন্যায় ভালভাবে গোসল করা, মাথায় ও দাড়িতে যথাসাধ্য যে কোন ভাল 
সুগন্ধি ব্যবহার করা । আর তার ঘ্বাণ ইহরাম করার পরে অবশিষ্ট থাকলে 
কোন ক্ষতি নেই। কারণ, মা আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত আছে, 
তিনি বলেন: 
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আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহরাম করার ইচ্ছা করলে 


যথাসাধ্য সর্বাধিক ভাল সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। তারপরে আমি তার মাথায় ও 
দাড়িতে সুগন্ধির চমক দেখতে পেতাম ।৯ 


০ আর ইহরামের পূর্বে গোসল করা পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য সুনাত। 
এমনকি খতুবতি এবং নিফাস অবস্থায় থাকা মহিলাও গোসল করবে। 


কারণ (আবু বাক্র সিদ্দীক রাছিয়াল্লাহু আনহু-এর স্ত্রী) আসমা বিন্তে উমায়সকে 
হলে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়ে বলেন: তুমি গোসল করে 
(লজ্জাস্থানে) কাপড় ভালভাবে বেঁধে নিয়ে ইহরাম করে নাও ।৯২ 


৬১. ছহীহ মুসলিম হা/১১৯০, ছহীহ বুখারী হা/১৫৩৮। 
৬২. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১২০৯-১২১০। 


৬৪ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


০ গোসল করে সুগন্ধী লাগানোর পর ইহরামের কাপড় পরিধান করবে । আর 
তা হলো পুরুষদের জন্য সেলাই বিহীন লুঙ্গী ও চাদর । আর মহিলারা সাজ- 
সজ্জা ব্যতীত যে কোন রকম কাপড় পরিধান করতে পারবে । 


০ অতঃপর খতুবতী এবং নিফাস অবস্থায় থাকা মহিলা ব্যতীত অন্যরা ফরয 
ছুলাতের সময় হলে (মীকাতে) ফরয ছলাত আদায় করবে । আর যদি ফরয 
ছলাতের সময় না হয় তাহলে তাহইয়্যাতুল উুর নিয়্যাতে দু'রাক'আত 
ছুলাত আদায় করবে । 


০ ছলাত শেষ করে ইহরাম (হাজ্জ বা উমারায় প্রবেশের অন্তরে নিয়্যাত) 
করবে এবং বলবে: 


[লাব্বাইকা উমরাতান| 
(হে আল্লাহ !) আমি হাজির হয়েছি উমরার উদ্দেশ্যে । 
অতঃপর অধিক পরিমানে তালবিয়া পাঠ করবে । 
[লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল 
হাম্দা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়াল্মুল্ক, লা শারীকা লাকা] 


হাজির হয়েছি, তোমার কোন অংশীদার নেই। আমি হাজির হয়েছি, নিশ্চয়ই 
সমস্ত প্রশংসা, নিয়ামাত এবং রাজত্ব তোমারই । তোমার কোন অংশীদার 
নেই।১৩ 


ইহাই হচ্ছে নাবী ভন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর তালবিয়া। তবে কখনো 
কখনো কিছু অতিরিক্ত বলতেন । যেমন, 


৬৫ তস্থ। এ| এ 
[লাব্বাইকা ইলাহাল হাক্কি লাব্বাইক] 


৬৩. ছুহীহ বুখারী হা/১৫৪৯, ছহীহ মুসলিম হা/১১৮৪, ইবনে মাজাহ হা/২৯১৮, তিরমিযী 
হা/৮২৫, নাসাঈ হা/২৭৪৭। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ৬৫ 


আমি হাজির হয়েছি, হে সত্য মাবুদ! আমি হাজির হয়েছি ৯ 
০ আর পুরুষদের জন্য উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা সুন্নাত। কেননা সায়িৰ 
ইবনে খাল্লাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 


তা ভি 2 রর 
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আমার নিকট জিবরাঈল আ. এসে নির্দেশ দিলেন যে, আমি যেন নিজ সহচরদের 
তালবিয়া উচ্চস্বরে পাঠ করার আদেশ প্রদান করি ।৬৫ 


এর কারণ হল যে, তালবিয়া উচ্চস্বরে পাঠ করা আল্লাহর নিদর্শন প্রকাশ করা 
এবং তার তাওহীদের (একতৃ) ঘোষনা করা । 


০ তবে মহিলারা তালবিয়া এবং অন্যান্য যিকির ও দুআ উচ্চস্বরে পাঠ করবে 
না; কারণ, তাদের ক্ষেত্রে পর্দাই হচ্ছে শারঈ বিধান । 


আর তালবিয়া (4: ?%। 4) এর অর্থ হল, হে আল্লাহ আপনার ডাকে 
হাজির হয়েছি এবং আপনার আনুগত্যে আমি অটল । কারণ, আল্লাহ পাক তার 


দুই খালীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) ইবরাহীম আ. ও মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম -এর ভাষায় নিজ বান্দাদেরকে হাজ্জের জন্য আহ্বান করে বলেন: 
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আর মানুষের মাঝে হাজ্জের ঘোষণা দাও, তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে 
হেঁটে, আর সব (পৎক্রান্ত) শীর্ণ উটের পিঠে, বহু দূরের গভীর পর্বত সংকুল পথ 
বেয়ে। যাতে তাদের জন্য (এখানে রাখা দুনয়া ও আখিরাতের) কল্যাণসমূহের 
কাজে উপস্থিত হতে পারে । আর তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্ত হতে যে রিযিক 
দান করেছেন, নির্দিষ্ট দিনগুলোতে তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে 
পারে। কাজেই তোমরা (নিজেরা) তাথেকে খাও এবং দুঃস্থ অভাবীদের 
খাওয়াও । সুরা আল-হাজ্জ ২২:২৭-২৮ 


৬৪. ছহীহ: ইবনে মাজাহ হা/২৯২০, ছহীহ ইবনে হিব্বান ৩৮০০। 
৬৫. ছহীহ: আবু দাউদ হা/১৮১৪, তিরমিযী হা/৮২৯ ও ইবনু মাজাহ হা/২৯২২ 


৬৬ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


০ আর ইহরামে ইচ্ছুক ব্যক্তি যদি ব্যাধি বা অন্য কোন বাধার কারণে নিজ 
হাজ্জের বা উমরার কার্যাবলী সম্পূর্ণ করতে অপারগ হওয়ার আশঙ্কা করে, 
তাহলে তার জন্য ইহরামের নিয়্যাত করার পূর্বে শর্ত লাগিয়ে নেয়া সুন্নাত । 
সুতরাং ইহরাম করার সময় বলবে: 


ক ৬৬ তিন দি 
[আল্লাহুম্মা মাহিল্লী হাইসু হাবাসতানী] 


হে আল্লাহ ! যেখানে তুমি আমাকে বাধা প্রদান করবে সেখানেই আমি হালাল 
হয়ে যাব 1৬৬ 


(অর্থাৎ যেখানে আমার হাজ্জ বা উমরার ইবাদত সম্পূর্ণ করায় কোন কারণে বাধা 
সৃষ্টি হবে, যেমন রোগ, হাজ্জের স্থানে পৌছতে বিলম্ব বা অন্য কোন অসুবিধা, 
সেখানেই আমি নিজ ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাব। কেননা মা আয়িশা 
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নাবী ভল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুবাইরের-এর মেয়ে যুবাআ"হ রা.-এর 
নিকট গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, মনে হচ্ছে তুমি হাজ্জের নিয়্যাত করেছ? 
তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ ! আমি খুব অসুস্থ । তখন রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি হাজ্জ কর এবং এভাবে বলে শর্ত করে নাও 
(আল্লাহুম্মা মাহিল্লী হাইসু হাবাসতানী) হে আল্লাহ ! যেখানে তুমি আমাকে বাধা 
দিবে সেখানেই আমি হালাল হয়ে যাব ।*' 


অপর একটি বর্ণনায় আছে, তোমার প্রতিপালকের নিকট যে শর্ত রেখেছ তা 
তোমার অধিকার ।১৮ 


০ তবে যার হাজ্জ বা উমরা সম্পূর্ণ করতে অপারগ হওয়ার আশঙ্কা নেই, তার 
জন্য শর্ত করা ঠিক নয়। কারণ, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 


৬৬. ছহীহ বুখারী হা/৫০৮৯ ও মুসলিম হা/১২০৭ 
৬৭. ছহীহ বুখারী হা/৫০৮৯ ও মুসলিম হা/১২০৭ 
৬৮. নাসাঈ, হাদীসটি ছহীহ 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ৬৭ 


ইহরাম করার সময় কোন শর্ত করেননি । আর তিনি উম্মাতকে সম্বোধন 
করে বলেছেন: 


৮৫৫০৫ ৮৮1998৪ 
তোমরা আমার নিকট হতে তোমাদের হাজ্জ ও উমরার বিধি-বিধান নিয়ে 
নাও ।৬৯ 


তিনি সকল ছাহাবীকে সাধারণভাবে শর্ত করার নির্দেশ দেননি, বরং একমাত্র 
যুবাইরের -এর মেয়ে যুবাআ*হ -কে তার ব্যধিপ্রস্ত হওয়ার কারণে হাজ্জ 
সম্পাদনে অপারগ হওয়ার আশঙ্কা থাকায় শর্ত করার নির্দেশ দেন। 


০ আর মুহরিম ব্যক্তির বেশী বেশী তালবিয়া পাঠ করা উচিত; কারণ, 
তালবিয়াই হচ্ছে হাজ্জ ও উমরার বাচনিক নিদর্শন । বিশেষ করে অবস্থা ও 
স্থানে উঠা বা নীচু স্থানে অবতরণের সময়, কিংবা রাত বা দিনের আগমনের 
সময়, অথবা কখনো ইহরামের নিষিদ্ধ কাজের মনস্থঃ হওয়ার সময় বা 
কোন অবৈধ কাজের খেয়াল আসার সময় ইত্যাদি। 


০ আর উমরায় তালবিয়া পাঠ করা ইহরাম বাধার সময় থেকে শুরু করে 
তাওয়াফ আরম্ভ করার পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত এবং হাজ্জে ইহরাম বাধার সময় 
থেকে শুরু করে ঈদের দিন জামরা আকীবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত 
অব্যাহত রাখবে । 


০ অতঃপর মক্কায় প্রবেশ করলে সম্ভব হলে গোসল করে নেয়া সুনাত। 


কারণ, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় প্রবেশকালে গোসল 
করতেন। আরো আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কী প্রবেশের সময় বাতহা নামক 
উচু এলাকা হয়ে প্রবেশ করতেন এবং মক্কা প্রস্থানের সময় নীচু এলাকা হয়ে বের 
হতেন ।+? 


৬৯. ছহীহ বুখারী ও মুসলিম হা/১২৯৭ 
৭০. ছুহীহ বুখারী হা/১৫৭৬-১৫৭৭ ও ছহীহ মুসলিম । 


৬৮ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


অতএব নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পথ হয়ে প্রবেশ করেছেন এবং 
যে পথ হয়ে বিদায় হতেন সে পথ দিয়ে কোন হাজী যদি প্রবেশ করতে পারে 
এবং বিদায় হতে পারে তাহলে তা মুসতাহাব। 


০ অতঃপর মাসজিদ হারামে পৌছে প্রবেশের সময় প্রথমে ডান পা রাখবে 
এবং এ দু'আ পাঠ করবে: 


লে এ ঠা ৪৪১ ৬ 9৯ 2501 এ) 59০) ৬৪ 2409 54০ এ0। ৯ 
লিগ 55201 0 দে 9৬০ টি সই) শেখ 0৮ ১৮ 4০৯৮১ 
[বিসমিল্লাহি, ওয়াস্সালাতু ওয়াস্সালামু আলা রাসুলিল্লাহ, আল্লাহুম্মাগৃফির্লী 


যুনুবী ওয়াফ্তাহলী আবওয়াবা রাহ্মাতিকা । আউযু বিল্লাহিল আযীম, ওয়াবি 
ওয়াজ্হিহিল কারীম, ওয়া সুলতানিহিল কাদীম মিনাশ্শাইতৃ-নির রাজীম] 


আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি, ছলাত (দরূদ) ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর 
রাসূলের প্রতি । হে আল্লাহ ! তুমি আমার গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং 
তোমার রাহমাতের দরজাসমূহ আমার জন্য খুলে দাও । আমি আল্লাহ তা“আলার 
নিকট তার সম্মানিত চেহারার মাধ্যমে এবং তার প্রাচীন (স্থায়ী) রাজত্বের 
মাধ্যমে আশ্রয় গ্রহণ করছি। 


০ আর মাসজিদে হারামে বিনয় ও নম্তার সাথে এবং আল্লাহ তাঁআলার 
তাখীম ভরা অন্তর নিয়ে প্রবেশ করবে । আর আল্লাহ যে তার সম্মানিত 
কা'বা ঘরের উদ্দেশ্যে পৌছার তাওফীক দিয়েছেন সেই নিয়ামতকে স্মরণ 
করবে । তারপর তাওয়াফ শুরু করার নিয়্যাতে হাজরে আসওয়াদকে (কাল 
পাথর) উদ্দেশ্য করে কা'বা ঘরের দিকে এগিয়ে যাবে । আর এই নিয়্যাত 
মনে মনে হবে উচ্চারণ করে (নাওয়াতুত্‌ তাওয়াফা) অর্থাৎ "আমি 
তওয়াফের নিয়ত করছি" বলবে না; কারণ, মুখে উচ্চারণ করে নিয়্যাত 
করার কোন প্রমাণ নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে নেই। বরং 
নিয়তের স্থান হচ্ছে হৃদয় । 


০ অতঃপর সম্ভব হলে আল্লাহ তাঁআলার মহত প্রকাশ এবং তার রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণের উদ্দেশ্যে ডান হাত দ্বারা 
হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করবে এবং হাজরে আসওয়াদে চুম্বন দিবে। 


৭১. আবু দাউদ হা/৪৬৬ ও ইবনু মাজাহ হা/৭৭১, হাদীসটি ছহীহ 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ৬৯ 


কখনো এ ভ্রান্ত বিশ্বাস রাখবে না যে, পাথর কোন উপকার বা অপকার 
করতে পারে । ইহা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করবে । 


এ মর্মে আমীরুল মু'মিনীন উমার ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত 
হয়েছে যে, তিনি হাজরে আসওয়াদে চুম্বন দেয়ার পর বলতেন: 
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নিশ্চয়ই আমি জানি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র, তুমি কোন ক্ষতিও করতে পার 
না এবং উপকারও করতে পার না। তাই আমি যদি নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম -কে, তোমাকে চুমা দিতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে কখনো 
চুমা দিতাম না।? 


০ তবে যদি সরাসরি চুম্বন দেয়া সম্ভব না হয় তাহলে নিজ হাতে স্পর্শ করে 
হাতে চুম্বন দিবে । 


এর দলীল আবদুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি 
নিজ হাত দ্বারা হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করলেন। অতঃপর নিজ হাতে চুম্বন 
দিলেন এবং বললেন, আমি যখন থেকে নাবী ভল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - 
কে এভাবে চুম্বন দিতে দেখেছি তখন থেকে ইহা কখনো ছাড়িনি। 


০ আর যদি হাত দ্বারা স্পর্শ করা সম্ভব না হয় তাহলে ভিড় করবে না; কারণ, 
ভিড় করলে নিজেরও কষ্ট হবে এবং অপরকেও কষ্ট দেয়া হবে। বরং 
অনেক সময় তা ক্ষতির কারণ হয়, ইবাদতের বিনয় ও আন্তরিকতা বিনষ্ট 
হয়। যার ফলে তাওয়াফের লক্ষ্য উদ্দেশ্য যে আল্লাহর ইবাদত তা হারিয়ে 
যায়। আবার কখনো কখনো আপত্তিকর কথা, ঝগড়া ও বিবাদ পর্যন্ত হয়ে 
যায়। তাই ভিড় থাকলে দূর থেকে হলেও ইশারা করাই যথেষ্ট। 


ওয়া সাল্লাম উটের পিঠে চেপে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন এবং হাজরে 
আসওয়াদের সামনে আসলেই সে দিকে ইশারা করতেন 


৭২. ছহীহ বুখারী হা/১৫৯৭, ১৬০৫ ও ছহীহ মুসলিম হা/১২৭০। 
৭৩. ছহীহ বুখারী হা/১৬০৬, ও ছহীহ মুসলিম হা/১২৬৮। 
৭৪. ছহীহ বুখারী হা/১৬১২। 


৭০ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, তার নিকট কোন কিছু থাকলে তা দ্বারা ইশারা 
করতেন এবং তাকবীর পাঠ করতেন ।% 


০ তারপর কা'বা ঘরকে বামে রেখে ডান দিকে এগিয়ে যাবে, অতঃপর রুক্‌নে 
ইয়ামানীতে পৌছালে সম্ভব হলে বিনা চুমায় তা স্পর্শ করবে । আর যদি তা 
সম্ভব না হয়, তাহলে তা স্পর্শ করার জন্য ভিড় করবে না। 


০ আর হাজ্রে আসওয়াদ ও রুক্‌নে ইয়ামানী ছাড়া কা'বা ঘরের অন্য কোন 
অংশ স্পর্শ করবে না। কারণ, এই দুইটি কোনা একমাত্র ইবরাহীম আ.-এর 
নির্মিত কা'বার ভিত্তির উপর রয়েছে। (অপর দুটি কোনা কুরাইশদের কা'বা 
ঘরকে ছোট করে নির্মাণ করায় ইবরাহীম আ.-এর নির্মিত ভিত্তির উপর 
নেই।) আর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজরে আসওয়াদ ও 
রুক্নে ইয়ামানী ছাড়া কা'বা ঘরের অন্য কোন অংশ স্পর্শ করেননি । 


ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ প্রখ্যাত তাবেয়ী মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ হতে এবং 
তিনি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, একদা 
তিনি মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর সাথে কা'বা ঘরের তাওয়াফ করেন। 
অতঃপর মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কা'বা ঘরের সমস্ত রুকুনগুলি (কোনগুলি) 
স্পর্শ করা আরম্ভ করলেন। তখন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু 
বললেন, এ দু”টি রুকুন (রুকুনে শামী ও ইরাকী) আপনি কেন স্পর্শ করছেন 
অথচ আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা করেননি । তখন 
মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, বায়তুল্লাহর কোন অংশই পরিত্যক্ত নয়। 
তখন ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এই আয়াত পাঠ করলেন: 


+) ০১৭1 (8০ 20৭40 ১৯০) ও পি ৩৩ এর) 
নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। সূরা আল- 
আহযাব ৩৩:২১ তখন মুআবিয়া রা. বললেন, তুমি সত্য কথাই বলেছো ।?? 
০ রুক্নে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মাঝখানে এ দু'আ পাঠ করবে: 


১৫। ৩15৩ 9 ৬ উমা ৪9 ৮ ও ঞ ডা এ০ 
৭৫. ছহীহ বুখারী হা/১৬১৩। 


৭৬. হ্ুহীহ মুসলিম হা/১২৬৯। 
৭৭. হাসান লি গাইরিহী: মুসনাদে আহমাদ হা/১৮৭৭। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ৭১ 


[রাব্বানা আ-তিনা ফিদৃদুনইয়া হাসানাহ্‌, ওয়াফিল আ-খিরাতি হাসানাহ্‌, ওয়া 
কিনা আযাবান্নার] 


হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও এবং 

আখেরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহানীমের আযাব হতে রক্ষা কর 

সুরা আল-বাকারা ২:২০১। 

০ আর যখনই হাজরে আসওয়াদের সামনে হয়ে অতিক্রম করবে তখন 
উপরোক্ত কাজগুলি করবে এবং তাকবীর পাঠ করবে । আর বাকী তাওয়াফে 
নিজ পছন্দ মত যিকির, দু'আ এবং কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে । 
কারণ, কাবা ঘরের তাওয়াফ, সাফা ও মারওয়ার সাঈ এবং জামরাসমূহে 

ংকর নিক্ষেপ আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। 


আর এই তাওয়াফে কুদূমের (মস্কায় প্রথম পদার্পণ করে) সাত চক্করেই ইযতিবা 
করা এবং প্রথম তিন চক্করে রামাল করা সুন্নাত। তবে বাকী চার চন্করে রামাল 
করা যাবে না। আর ইযতিবা হলো, ডান কীধ খোলা রাখা ও চাদরের 
মধ্যভাগকে ডান বগলের নীচে রাখা এবং চাদরের দু*দিক বাম কাধের উপর 
রাখা । আর রামাল হল, পায়ের ধাপ কাছাকাছি ফেলে দ্রুত চলা । 


আর তাওয়াফ হচ্ছে সাত চন্কর, যা হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু হয় এবং 
সেখানেই শেষ হয়। আর হিজ্রের (হাতীম) মধ্য দিয়ে তাওয়াফ করলে তা শুদ্ধ 
হবে না। সুতরাং সাত চক্কর সম্পূর্ণ হলে মাকামে ইবরাহীমের দিকে এগিয়ে 
যাবে, অতঃপর এই আয়াতটি পাঠ করবে: 
1195580€ ৩:৫ লাঠি 0৩6 ০2 19৩9 
[ওয়াত্তাখিযু মিম্‌ মাকামি ইবরাহীমা মুসাল্লা] 


আর মাকামে ইবরাহীমকে ছলাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর । সুরা আল-বাকীরা 
২:১২৫ 


০ অতঃপর তার পেছনে সম্ভব হলে নিকটবর্তী হয়ে দু'রাক'আত ছুলাত আদায় 
করবে । তবে ইহা সম্ভব না হলে দূরে যে কোন জায়গায় তা আদায় করবে । 


৭৮. হাসান: সুনানে আবু দাউদ হা/১৮৯২। 


৭২ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


প্রথম রাক'আতে সুরাহ আল-ফাতিহার পরে সুরাহ আল-কাফিরূন এবং 
দ্বিতীয় রাকা*তে সুরাহ আল-ফাতিহার পরে সুরাহ ইখলাস পাঠ করবে । 
০ অতঃপর হাজরে আসওয়াদের নিকট ফিরে এসে সহজসাধ্য হলে ইসতিলাম 
করবে (চুম্বন দিবে) আর তা সম্ভব না হলে তার দিকে ইশারা করবে না। 
০ তারপর সাঈ করার উদ্দেশ্যে সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী হবে এবং এই 
আয়াতটি পাঠ করবে: 


1০/ 555.) (401 ৮9০ ৩০ 5209 এ৩। 91) 
[ইন্নাস্সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআইরিল্লাহ্‌] 

নিশ্চয়ই "সাফা" এবং "মারওয়া" আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম । সূরা আল- 
বাকারা ২:১৫৮ 
একমাত্র এ জায়গা ব্যতীত অন্য কোন জায়গায় এই আয়াতটি পাঠ করবে না। 
অতঃপর সাফা পাহাড়ের উপর এমনভাবে চড়বে, যাতে কা'বা ঘর দেখা যায়। 
০ তারপর কিবলামুখী হয়ে দু'হাত উত্তোলন করে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা 

করবে এবং নিজ ইচ্ছা মত দু'আ করবে । এস্তানে নাবী ছন্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত দু'আ হচ্ছে: 
4 এ! 4255 পচ 05 এ৩ 99 ০০০ ধর? আন এ এ ৩১০০ ৫০৮০ 20 0 4 ৫ 

১০৯) ০০10 9৯3 50১০ 249 82৬9 49০৮9 &। 

[লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, 
ওয়াহু ওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর । লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু, আন্জাযা 
ওয়াণদাহু, ওয়া নাসারা আবৃদাহু, ওয়া হাযামাল আহ্যাবা ওয়াহ্দাহু] 
আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই, যিনি এক ও একক, যার কোন শরীক 
নেই, রাজতু তারই, তারই সমস্ত প্রশংসা, তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান । 
আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই, তিনি নিজ প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ করেছেন, 


নিজ বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সমস্ত ভ্রান্ত দলসমূহকে 
পরাজিত করেছেন”? 


৭৯, ছহীহ: নাসাঈ হা/২৯৬৩। 
৮০. ছহীহ মুসলিম হা/১২১৮ 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ৭৩ 


এ যিকিরটি তিনবার করে করবে এবং তার মাঝে-মাঝে দুআ করবে । অতঃপর 
"সাফা" পর্বত হতে নেমে মারওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হবে। তারপর সবুজ বাতী 
পর্যন্ত পৌছিলে কোন মানুষকে কষ্ট না দিয়ে যথাসাধ্য জোরে দৌড় দিবে। 
অতঃপর আগের সবুজ বাতী পর্যন্ত পৌছে "মারওয়া" পর্বত পর্যন্ত সাধারণ 
গতিতে চলতে থাকবে । 


০ অতঃপর "মারওয়া" পর্বতের উপর চেপে কিবলামুখী হয়ে দু'হাত উত্তোলন 
করে সে সব যিকির ও দু'আ পাঠ করবে যা "সাফা" পর্বতের উপর করা 
সুন্নাত। তারপর "মারওয়া" পর্বত হতে নেমে "সাফা" পর্বতের উদ্দেশ্যে 
চলার স্থানে চলবে এবং দৌড়ের স্থানে দৌড় দিবে । 


০ তারপর "সাফা" পর্বেতের উপর চেপে কিবলামুখী হয়ে দুই হাত উত্তোলন 
করে সে সব যিকির ও দুআ পাঠ করবে যা প্রথমবার সাফার পর্বতের উপর 
করা হয়েছে। 


০ আর অবশিষ্ট সাঈতে নিজ পছন্দ মত যে কোন যিকির, কুরআনের 
তিলাওয়াত এবং দুআ পাঠ করতে থাকবে । আর "সাফা " ও মারওয়া 
পর্বতের উপর আরোহণ করা এবং দুই সবুজ বাতীর মাঝখানে দৌড় দেয়া 
সুন্নাত, ইহা ওয়াজিব নয়। 


"সাফা" পর্বত হতে "মারওয়া" পর্বত পর্যন্ত আসলে এক চক্কর এবং "মারওয়া" 
পর্বত হতে "সাফা" পর্বত পর্যন্ত আসলে আর এক চক্কর । এভাবে সাঈ "সাফা" 
থেকে শুরু হবে এবং "মারওয়া"তে সাত চক্কর শেষে হবে। 


০ সুতরাং এভাবে সাত চক্কর শেষে হলে পুরুষ ব্যক্তি মাথার চুল মুগ্তন করবে 
কিংবা পুরো মাথা থেকে চুল ছোট করবে, তবে মাথা মুগ্ডন-নেড়া করাই 
উত্তম। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি হাজ্জে তামাত্ুর নিয়্যাতে এসে থাকে এবং 
হাজ্জের সময় (৮ই যিলহাজ্জ) নিকটবর্তী হয় যার মধ্যে চুল গজবে না, 
তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য মাথার চুল ছোট করাই উত্তম। যাতে করে 
হাজ্জের পর চুল মুগ্তনের জন্য বড় থাকে । 


কারণ নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ছাহাবীগণ যখন চার যিলহাজ্জে 
হাজ্জে তামাতুর উদ্দেশ্যে আসেন তখন তিনি তাদেরকে উমরা করে চুল ছোট 
করার মাধ্যমে হালাল হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন । 


৭8 হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


০ পক্ষান্তরে মহিলারা সর্বাবস্থায় মাথার চুল ছোট করবে; তাদের মাথা মুগ্তন 
করা নিষেধ । নারীরা তাদের প্রত্যেক বেণী হতে আঙ্গুলের এক পোর 
পরিমাণ ছোট করবে । মাথা মুগ্তন বা চুল খাটো করা পুরো মাথার হবে। 
কারণ, আল্লাহ তাঁআলা বলেছেন: 

1 ০৪1 ৩০০৪) ৮০১১) ০৪০4) 
তোমাদের মস্তক মুগ্তিত অবস্থায় ও চুল কেটে । সুরা আল-ফাত্হ ৪৮:২৭ 
আর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরো মাথার চুল মুগ্তন করেছেন এবং 
তিনি মুসলিমদের সম্বোধন করে বলেছেন: 
৮৫০৫ ৩০9০98৪ 

তোমরা আমার নিকট হতে তোমাদের হাজ্জ ও উমরার বিধি-বিধান নিয়ে 

নাও ।”১ 


অনুরূপ মাথার চুল মাথার চতুর্দিক থেকে ছোট করতে হবে। উপরোক্ত 
কাজগুলির মাধ্যমে উমরাহ্‌ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে এবং পূর্ণাঙ্গরূপে হালাল হয়ে 
যাবে । তারপরে ইহরামের অবস্থার সমস্ত নিষিদ্ধ কাজ বৈধ হয়ে যাবে । 


৮১. ছহীহ বুখারী ও মুসলিম 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ৭৫ 
১০] 0৮৮৮1 2০১৩ 
উমরার সংক্ষিপ্ত কার্যাবলী 


১। ফরয গোসলের মতো করে ভালভাবে গোসল করা এবং সুগন্ধি ব্যবহার 
করা। 


২। ইহরামের কাপড় পরিধান করা; আর তা হলো পুরুষের জন্য সেলাই বিহীন 
একটি চাদর ও একটি লুগী। আর মহিলাদের জন্য যে কোন বৈধ কাপড় । 


৩। ইহরাম থেকে তাওয়াফ শুরু করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করা। 


৪। কা'বা ঘরে সাত চক্কর দেয়ার মাধ্যমে তাওয়াফ সমপূর্ণ করা । যা হাজরে 
আসওয়াদ থেকে শুরু করবে এবং হাজরে আসওয়াদেই সমাপ্ত হবে । 


৫। মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু'রাক'আত ছলাত আদায় করা । 


৬। "সাফা" ও "মারওয়া" পর্বতের মাঝে সাত চক্কর সাঈ করা, যা শুরু হবে 
"সাফা" থেকে এবং সমাপ্ত হবে "মারওয়া"তে। 


৭। পুরুষদের জন্য মাথার চুল মুণ্ডন কিংবা চুল ছোট করা । আর মহিলাদের চুল 
ছোট করা। 


৭৬ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 
উমরার রুকন ও ওয়াজিব সমূহ 


উমরার রুকন (ফরয) হল তিনটি: 
১। অন্তরে নিয়্যাত করে ইহরাম বাধা । 
২। বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা । 
৩। সাফা ও মারওয়ার সাঈ করা । 


১। মীকাত হতে ইহরাম বাধা । 
২। মাথার চুল ছোট করা। 
এ ছাড়া সমস্ত কাজগুলি হচ্ছে সুনাত। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ৭৭ 


সপ্তম অধ্যায় 


1০০3 
হাজ্জের নিয়মাবলী 


হাজ্জের ইহরাম বাধা: 

৮ যিলহাজ্জ, যাকে তারবিয়ার দিন বলা হয়। এদিন সকাল বেলা নিজ নিজ স্থান 
থেকে হাজ্জ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তি ইহরাম বাঁধবে । ইহরাম বাধার জন্য মসজিদে 
হারামে বা অন্য কোন মসজিদে যাওয়া সুন্নাতসম্মত নয়। কারণ আমার জানা 
মতে তা নাবী ছন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বা তার কোন ছাহাবী হতে 
প্রমাণিত নয় । 


জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম ছাহাবীগণকে বলেন: 
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তোমরা তারবিয়ার দিবস পর্যন্ত হালাল অবস্থায় থাক। অতঃপর তোমরা 
তারবিয়ার দিনে (৮ যিলহাজ্জ) হাজ্জের ইহরাম বাধ ।”২ 


আর জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, আমরা 
(উমরা হতে) হালাল হলে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
অতএব আমরা আবতাহ নামক স্থান হতে ইহরাম করি ।”* আর তারা আব্তাহ 
নামক স্থান থেকে এ জন্য ইহরাম করেছেন যে, তা ছিল তাদের অবতরণ স্থল । 


০ আর হাজ্জের ইহরামের সময় সে সমস্ত কাজ করবে যা উমরার ইহরামের 
সময় করা হয়েছে। 
০ তাই গোসল করে সুগন্ধি ব্যবহার করবে । 


৮২. ছহীহ বুখারী হা/১৫৬৮, ছহীহ মুসলিম ১২১৬/১৪২, ছহীহ: নাসাঈ ২৯৯৪ 
৮৩. ছহীহ মুসলিম হা/১২১৪/১৩৯। 


৭৮ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


০ অতঃপর তাহিইয়্যাতুল উযূর নিয়্যাতে দু'রাক'আত ছুলাত আদায় করার 
পরে হাজ্জের ইহরাম বাধবে। 
০ আর হাজ্জের ইহরাম ও তালবিয়ার নিয়মাবলী উমরার ইহরাম ও তালবিয়ার 


অনুরূপ । 


"লাব্বাইকা হাজ্জান" বলবে । 
০ আর যদি হাজ্জের কার্যাবলী সম্পূর্ণ করায় কোন রকম বাধার আশঙ্কা থাকে 
তাহলে শর্ত করে নিয়ে বলবে: 
৬৮ পনি 
[আল্লাহুম্মা মাহিল্লী হাইসু হাবাসতানী] 


হে আল্লাহ ! যেখানে তুমি আমাকে বাধা প্রদান করবে সেখানেই আমি হালাল 
হয়ে যাব ।”* আর যদি কোন রকম আশঙ্কা না থাকে তাহলে কোন শর্ত উল্লেখ 
করবে না। 


৮৪. ছহীহ বুখারী হা/৫০৮৯ ও ছহীহ মুসলিম হা/১২০৭ 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ৭৯ 


৬৮ এ! 0১১৮ 
মিনার” উদ্দেশ্যে রওয়ানা 


অতঃপর মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে এবং সেখানে যুহর, আসর, মাগরিব, 
ইশা ও ফজর (পাচ ওয়াক্ত) ছলাত নিজ নিজ সময়ে কসর করে আদায় করবে । 
কারণ নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবেই আদায় করেছেন । 


জাবির রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: তারবিয়ার দিন (৮ যিলহাজ্জ) ছাহাবীগণ 
হাজ্জের তালবিয়া পাঠ করতঃ মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। আর নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহনে চেপে মিনায় গমন করলেন । অতঃপর 
সেখানে যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজর ছুলাত আদায় করলেন ।”৬ 


রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনায় দু'রাক'আত করে ছলাত আদায় 
করেন। আর আবু বাকর ও উমার রাছিয়াল্লাহু আনহুমা দু'রাক'আত করে ছলাত 
আদায় করেন এবং উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তার খিলাফত আমলের প্রথম 
ভাগে দু'রাক'আত করে ছলাত আদায় করেন।”? 


নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনায় যুহর ও আসর অথবা মাগরিব ও 
ইশা দু'ছলাত একত্রিত করে আদায় করতেন না। আর যদি তিনি এমনটি 
করতেন তাহলে আরাফা ও মুযদালিফায় যেমন তার থেকে দুশ্ছলাত একত্রিত 
করার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে তেমনি মিনার ক্ষেত্রেও বর্ণিত হতো । 


আর মক্কাবাসী ও অন্যান্য এলাকার লোকেরাও মিনা, আরাফা ও মুযদালিফায় 
কসর করবে । কারণ, নাবী ভল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হাজ্জে এসব 
স্থানে অন্যান্য এলাকার হাজীদের সাথে মক্কাবাসীদেরকেও সঙ্গে নিয়ে কসর 
ছলাত আদায় করেছেন । 


৮৫. মিনা কাবা থেকে ৮ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত । 
৮৬. ছহীহ মুসলিম হা/১২১৮। 
৮৭. ছহীহ বুখারী হা/১৬৫৫,১৬৫৭। 


৮০ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


দেননি। যদি মক্কাবাসী হাজীদের জন্য (মিনায় অবস্থানকালে) ছলাত চার চার 
এ বলে আদেশ দিয়েছেন: 


25০1 0 ৮১৩ রিও এম 
হে মন্কাবাসীরা! তোমরা চার রাক'আত ছুলাত আদায় কর। কারণ, আমরা 
মুসাফির (দু'রাক“আত পড়ে সালাম ফিরে দিব)।”” 


৮৮. ছহীহ: সুনানুন কুবরা বাইহাকী হা/৫৩২৮, আবু দাউদ তায়ালিসী হা/৮৭৯, শারহু 
মাঁআনিল আসার হা/২৫১৫। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ৮১ 


৯ যিলহাজ্জ সূর্য উদয় হয়ে গেলে মিনা হতে আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। 
অতঃপর সহজসাধ্য হলে মাথার উপর থেকে সূর্য ঢলা পর্যন্ত নামেরাহ নামক 
স্থানে অবতরণ করবে । আর যদি কষ্টের কারণ হয় তাহলে কোন গোনাহ নেই। 
কারণ নামেরায় অবস্থান করা সুন্নাত, ইহা ওয়াজিব নয়। তারপর সূর্য ঢলে 
পড়লে যুহর ও আসর ছুলাত অগ্রিম একত্রিত (জমা তাক্দীম) করে 
দু'দু'রাক'আত আদায় করবে, যেমন নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদায় 
করেছিলেন। 


ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামেরাহ্‌ নামক স্থানে উনার তাবু লাগাতে 
বললেন। অতঃপর তিনি আরাফায় পৌছিলে দেখেন যে, তার জন্য নামেরায় 
তাবু লাগানো হয়েছে, তখন সেখানে অবতরণ করলেন। তারপর সূর্য ঢলে গেলে 
"কাসওয়া" নামক উল্্রীকে প্রস্তুত করতে বললেন, অতঃপর তার পীঠে চেপে 
আরাফার উপত্যকায় আগমন করলেন এবং সেখানে খুতবা প্রদান করলেন। 
তারপর আযান ও ইকামাত দিয়ে প্রথমে যুহর ছলাত আদায় করলেন, তারপরে 
ইকামাত দিয়ে আসর ছুলাত আদায় করলেন। এ দু'ছুলাতের মাঝে কোন সুন্নাত 
পড়লেন না। তারপর বাহনে চেপে আরাফার অবস্থানস্থলে আসেন এবং সেখানে 
কাসওয়া নামক উদ্ত্রীকে বসিয়ে দিয়ে তার পেট পাথর সমূহের (জাবালুর 
রাহ্মাহ্‌) দিকে করে দেন। আর পদচারীদের পাহাড়কে সামনে রেখে কিবলামুখী 
হোন এবং সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে দুঁআ করতে থাকেন ।”৯ 


আর (হাজ্জের অবস্থায়) কসর করে এবং দু"ছলাতকে একত্রিত করে আদায় 
করার বিধান মক্কাবাসী ও অন্যান্য সমস্ত হাজীদের জন্য। 


৮৯. ছহীহ মুসলিম হা/১২১৮। 


৮২ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


আর দু"ওয়াক্ত ছলাত জমা” তাকদীম (অগ্রীম একত্রিত) করার বিধানের রহস্য 
হচ্ছে, যেন হাজীগণ নিজ নিজ ইমামের সাথে ছলাত আদায় করে নিয়ে নিজ 
নিজ স্থানে ফিরে গিয়ে দু'আর জন্য অবসর হয়ে যেতে পারেন। 


কারণ, হাজীদের জন্য সুন্নাত হল যে, তারা আরাফার দিনের শেষ ভাগে দু'আ, 
যিকির ও তিলাওয়াতের জন্য অবসর হয়ে যাবেন । 


আর নাবী জ্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীসে বর্ণিত দুআ ও যিকির 
করার জন্য আগ্রহী হবেন । কারণ, সেগুলি হচ্ছে ব্যাপক অর্থবোধক এবং অধিক 
উপকারী দু'আ । যেমন নিম্নের দু'আগুলি (যা বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত) পাঠ 
করবে: 

18৮৭ 331১8 পদ ও) ৭১৮ ও এজ 
[আল্লাহুম্মা-জ্আ'ল ফী কাল্বী নূরা, ওয়া ফী সাম্‌ঈ নূরা, ওয়া ফী বাসারী নূরা] 
হে আল্লাহ্‌ ! আমার হৃদয়ে জ্যোতি দান কর, আমার শ্রবণশক্তিতে জ্যোতি দান 
কর এবং আমার দৃষ্টিশক্তিতে জ্যোতি দান কর ।৯ 

(১৫ ০1৩৩ 9 ৮ হিমু ৯ ৪ ওঠা এ তো এ 2) 
[আল্লাহুম্মা রাব্বানা আ-তিনা ফিদৃদুনয়্যা হাসানাতান ওয়া ফিল আখিরাতি 
হাসানাতান ওয়া কিনা আযাবান্‌ নার] 


হে আল্লাহ্‌ আমাদের প্রতিপালক! দুনিয়াতে আমাদেরকে কল্যাণ দান কর, 
আখিরাতেও আমাদেরকে কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন 
থেকে রক্ষা কর ।৯১ 
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[আল্লাহুম্মা ইী আউযু বিকা মিন জাহদিল বালা-ই ওয়া মিন দারাকিশ্‌ শিকা-ই, 
ওয়া মিন সুইল কাযা-ই | ওয়া মিন শামাতাতিল আঁদা-ই] 


৯০. ছহীহ মুসলিম হা/৭৬৩। 
৯১. সুরা আল বাকারা ২: ২০১, ছহীহ বুখারী হা/৪৫২২ 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ৮৩ 


হে আল্লাহ্‌ ! আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি বিপদ-আপদের কষ্ট হতে, দুর্ভাগ্য 
হওয়া থেকে, মন্দ ফায়সালা হতে এবং শত্রুদের খুশী হওয়া থেকে ।৯২ 
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[আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাযানি, ওয়াল আজ্যি ওয়াল 


কাসালি, ওয়াল জুবৃনি ওয়াল বুখুলি, ওয়া যাল্ইদ্‌ দায়নি ওয়া গালাবাতির্‌ 
রিজাল |] 


হে আল্লাহ্‌ ! আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি দুশ্চিন্তা থেকে, শোক থেকে, 
অপারগ হওয়া থেকে, অলসতা থেকে, কাপুরুষতা থেকে, কৃপণতা থেকে, 
খণের বোঝা থেকে এবং মানুষের আধিপত্য থেকে ।৯ 
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[আল্লাহুম্মা ইনী আউযু বিকা মিনাল্‌ মা*সামি ওয়াল মাগ্রাম, ওয়া মিন শার্রি 
ফিত্নাতিল গিনা, ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল ফাক্রি] 
হে আল্লাহ্‌ ! আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি গুনাহ থেকে, খণ থেকে এবং 


সচ্ছলতার ফিতনার অনিষ্ট থেকে, আরো তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি দারিদ্রের 
ফিতনা থেকে ।৯ঃ 
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[আল্লাহুম্মা-গৃসিল্‌ আন্ী খাত্ীয়্যায়া বি মা-ইস্‌ সাল্জি ওয়াল বারাদ। ওয়া নাকি 
কাল্বী মিনাল্‌ খাতায়্যা কামা নাকয়ূতাস্‌ সাওবাল্‌ আব্য়্যাযা মিনাদ্‌ দানাস, ওয়া 
বা-ইদ বায়ূনী ওয়া বায়ূনা খাতায়্যায়া কামা বা-আদৃতা বায়ুনাল মাশ্রিকি ওয়াল 
মাগ্রিব] 


হে আল্লাহ্‌ ! আমার গুনাহসমূহ বরফ ও সীলাবৃষ্টির পানি দ্বারা ধুয়ে দাও । আর 
আমার হৃদয়কে গুনাহসমূহ থেকে পরিস্কার করে দাও, যেমন তুমি সাদা 


৯২. ছ্বহীহ বুখারী ৬৬১৬। 
৯৩. ছহীহ বুখারী ২৮৯৩। 
৯৪. ছহীহ বুখারী ৬৩৬৮। 


৮৪ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


কাপড়কে ময়লা-আবর্জনা থেকে পরিস্কার করে থাক । আর আমার মাঝে এবং 
আমার গুনাহসমূহের মাঝে দূরত্ব তৈরি কর যেমন তুমি দূরত্ব করেছ পূর্ব ও 
পশ্চিমের মাঝে ।৯ 

আরাফার দিনের দুআ হচ্ছে সর্বাধিক উত্তম দু'আ । নাবী ছন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন: 
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সর্বশ্রেষ্ঠ দু'আ হলো আরাফার দু'আ । আর সর্বশ্রেষ্ঠ দু'আ যা আমি বলেছি এবং 
আমার পূর্বের নাবীরা বলেছেন, তা হলোঃ 
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[লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু, লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামৃদু, 
ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর] 


আল্লাহ্‌ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি এক তার কোন শরীক নেই। 
রাজত্ব তারই এবং প্রশংসা মাত্রই তার । তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান ।৯* 


০ আর যদি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত (দু'আ 
মাসূরাহ) কারো না জানা থাকে তাহলে যে কোন বৈধ দু'আ নিজ ভাষায় 
করবে । 


০ অতঃপর যদি ক্লান্তি বোধ হয় তাহলে নিজ সাথী-সঙ্গীদের সাথে লাভজনক 
কথা-বার্তা, একে অপরকে কুরআন শুনানো অথবা যে কোন উপকারী বই- 
পুস্তক পাঠ করা, বিশেষ করে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও অশেষ দানের 
দিকটা মযবৃত হয়, এসব কাজ ভাল। 


০ আবার কিছুক্ষণ পরে আল্লাহর নিকট একগ্রচিত্তে কান্না করে দু'আ করায় 
ফিরে আসবে । আর বিশেষ করে এই দিনের শেষভাগে দু'আ করায় অধিক 
মনোযোগী হবে । 


৯৫. ছহীহ বুখারী হা/৬৩৬৮, ছহীহ মুসলিম হা/৫৮৯। 
৯৬. তিরমিযী হা/৩৫৮৫, হাদীসটি হাসান। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ৮৫ 


০ আর দু'আর অবস্থায় কিবলামুখী হওয়া উচিত, যদিও পাহাড় পিছনে হোক 
কিংবা ডানে হোক বা বামে । কারণ কিবলামুখী হওয়া সুন্নাত। 

০ অনুরূপ দুই হাত তুলে দু'আ করবে। তবে যদি কোন একটি হাত উঠাতে 
বাধা থাকে তাহলে একটি হাত তুলে দু'আ করবে । কেননা উসামা বিন 
যায়দ রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন, আমি আরাফায় নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বাহনের পিছনে বসা ছিলাম, তখন 
তিনি উভয় হাত উত্তোলন করে দু'আ করছিলেন হঠাৎ করে তার উষ্টরি 
কাত হয়ে গেলে তার লাগামের রশীটি পড়ে যায়, তখন তিনি এক হাতে 
রশীটি উঠিয়ে নেন এবং অপর হাতটি উঠিয়ে দু'আ করতে থাকেন ।৯* 


আর দু'আই আল্লাহ তা'আলার নিকটে নিজ প্রয়োজন ও শোচনীয়তা প্রকাশ 
করবে এবং বার-বার করে একগ্রচিত্তে দুআ করবে । আর দু'আ কবুল হওয়ার 
ব্যাপারে তাড়া-হৌড়া করবে না এবং দুঁআয় সীমা লঙ্ঘনও করবে না। যেমন, 
এমন কিছু চাওয়া যা ইসলামী শরিয়তে জায়েয নয় অথবা সৃষ্টিগতভাবে যা সম্ভব 
নয়। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
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তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে বিনয়ের সঙ্গে এবং গোপনে আহ্বান কর, 
তিনি সীমালঙজ্নকারীদেরকে পছন্দ করেন না। সূরা আল-আরাফ ৭:৫৫ 


সর্বাধিক বড় বাধা । আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, নাবী 

ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 
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৯৭. ছহীহ: নাসাঈ ৩০১১। 


৮৬ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


হে লোকেরা! নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করনে 
না। আর তিনি মুমিনদের তাই নির্দেশ দিয়েছেন যা রসুলগণকে নির্দেশ 
দিয়েছেন; তাই তিনি ইরশাদ করেছেন: হে রসূলগণ ! তোমরা পবিত্র বস্তু আহার 
কর, আর সৎ কাজ কর, তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আমি পূর্ণরূপে অবগত । 
(সূরা মু'মিনূন ২৩: ৫১) আর আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে বলেন: হে 
মুমিনগণ! আমার দেয়া পবিত্র বস্তগুলি খেতে থাক [সুরা বাকারা ২ : ১৭২]। 
"তারপর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ব্যক্তির কথা আলোচনা 
করলেন, যে দীর্ঘ সময় ধরে সফর করে, তার মাথার চুল বিক্ষিপ্ত এবং ধুলো 
ধুসরিত, সে নিজ হস্তদ্বয় আকাশের দিকে উঠিয়ে দুআ করে আর বার-বার করে 
বলে, হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্যবস্ত 
হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোষাক হারাম এবং তার আহারও হারাম, । এ 
অবস্থায় তার দুআ কেমন করে কাবুল হবে?"৯” 


তাহলে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ব্যক্তি দু'আ কবুল হওয়াকে 
অসম্ভব মনে করলেন যার আহার ও বস্ত্র হারাম, অথচ তার দু'আ কাবুল হওয়ার 
অন্যান্য কারণগুলি বিদ্যমান ছিল। (যা উক্ত হাদীসে নাবী জল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম উল্লেখ করেছেন।) এর একমাত্র কারণ হচ্ছে হারাম বন্ত ভক্ষণ 
করা। 


আর যেখানে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফায় অবস্থান করেছিলেন 
সেখানে অবস্থান করা সহজসাধ্য হলে তা উত্তম । তা না হলে আরাফার যেখানে 
অবস্থান করা সহজসাধ্য হবে সেখানে অবস্থান করবে । কেননা জাবির রাদিয়াল্লাহু 
আনহু হতে বর্ণিত, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 


মাস রা রাত ১ ১:87 রোরোাহাো রে 

০১৮৭ ভঠ ৪০৪০ ১৬ ০৯৪১১ ৮৩৬১ ৬১ 13০০০৬ ১০০ 5 এ ১৬ ০৭ 
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আমি এখানে কুরবানী করলাম, তবে মিনার সব জায়গায় হচ্ছে কুরবানীর স্থান । 


সুতরাং তোমরা নিজ নিজ অবস্থান স্থলে কুরবানী কর। আর আমি এখানে 
(আরাফায়) অবস্থান করলাম । তবে আরাফার সব জায়গায় হচ্ছে অবস্থান স্থল। 


৯৮. ছুহীহ মুসলিম হা/১০১৫। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ৮৭ 


আর আমি (মুযদালিফায়) এখানে অবস্থান করলাম । তবে মুযদালিফার সব 
জায়গায় হচ্ছে অবস্থান স্থল ৯” 


আর আরাফায় অবস্থানকারীর (হাজীর) জন্য তার সীমানা সম্পর্কে নিশ্চিৎ হওয়া 
আবশ্যক । আরাফার চতুর্দিকের সীমানায় বেশ কিছু চিহ্ন দেয়া আছে যা সন্ধান 
করলে সহজেই পেয়ে যাবে । কারণ, অনেক হাজীরা এ ব্যাপারে অবহেলা করে, 
ফলে তারা অজ্ঞতা বশতঃ এবং অন্ধ অনুকরণের কারণে আরাফার সীমানার 
বাইরে অবস্থান করে । মনে রাখবে যে, যারা আরাফার সীমানার বাইরে অবস্থান 
করবে তাদের হাজ্জ হবে না। কারণ, হাজ্জ হচ্ছে আরাফায় অবস্থানের নাম । 


কতিপয় লোকেরা আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট 
তার আরাফায় অবস্থানকালে এসে তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে । তখন তিনি 
একজন ঘোষনাকারীকে একথা ঘোষনা করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেন: 


০০ ৯ ৬৪ চর ভা এর) এ ১ 65০ ০3 তে এ হক ৩ ৪০০ ৮ 
4০৮10 ০6 4 ৪ ও ০৮৮ ৬ ৬৪০ 
হাজ্জ হচ্ছে আরাফায় অবস্থানের নাম। সুতরাং যে ব্যক্তি মুযদালিফার রাত্রে 
ফজর হওয়ার পূর্বে আরাফায়) এসে পৌছাবে সে হাজ্জ পেয়ে গেল। মিনায় 
অবস্থানের দিন হচ্ছে তিন দিন। তবে যে ব্যক্তি দুই দিনে তাড়াতাড়ি করবে তার 
কোন গোনাহ নেই। আর যে (তিন দিন পর্যন্ত) বিলম্ব করবে তারও কোন 
গোনাহ্‌ নেই ০ 
তাই আরাফার সীমানা সম্পর্কে হাজীদের সজাগ থাকা আবশ্যক, যাতে করে 
তার সীমানার ভিতরে আছে কি না এ বিষয়ে নিশ্চিৎ হয়ে যায়। 


আর যারা আরাফায় দিনে অবস্থান করবে তাদের সেখানে সূর্য অস্ত হওয়া পর্যন্ত 
অবস্থান করা ওয়াজিব। কারণ, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য অস্ত 
হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেছেন এবং তিনি একথার নির্দেশ দিয়েছেন: 


৮৫৫৮৩ ৬০ 15328 


৯৯. ছহীহ মুসলিম হা/১২১৮। 
১০০. ছহীহ: তিরিমিধী ৮৮৯, নাসাঈ ৩০৪৪, ছহীহ ইবনে খুযাইমাহ ২৮২২। 


৮৮ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


তোমরা আমার নিকট হতে তোমাদের হাজ্জ ও উমরার বিধি-বিধান গ্রহণ 
কর ।১০১ 


আর একারণে যে, সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে আরাফা থেকে প্রস্থান করা জাহিলী 
আরাফায় অবস্থানের শেষ সময় হচ্ছে ঈদুল আযৃ্হার দিন ফজর হওয়া পর্যন্ত । 


কারণ, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 
৫০ 425১8 ০৯৪। 695 43 ৬ এ সত৩০ 


যে ব্যক্তি মুযদালিফার রাত্রে ফজর হওয়ার পূর্বে আরাফায়) এসে পৌছাবে সে 
হাজ্জ পেয়ে যাবে ।১০২ 


অতএব কোন ব্যক্তির আরাফায় অবস্থানের পূর্বেই যদি ফজর হয়ে যায় তাহলে 
তার হাজ্জ ছুটে যাবে । সুতরাং এ ব্যক্তি যদি তার ইহরামের শুরুতে এ বলে শর্ত 
করে থাকে যে, "হে আল্লাহ! যদি আমাকে কোন কিছু হাজ্জ সম্পূর্ণ করতে বাধা 
প্রদান করে, তাহলে আমি সেখানেই হালাল হয়ে যাব" তাহলে সে নিজ ইহরাম 
থেকে হালাল হয়ে যাবে, তাতে তার প্রতি কোন দাম (কুরবানী) ওয়াজিব হবে 
না। আর যদি কোন শর্ত না করে থাকে তাহলে সে মক্কাহ্‌ গিয়ে কাঁবা ঘরের 
তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সাঈ এবং মাথা মুগ্ডনের মাধ্যমে উমরাহ করে 
হালাল হয়ে যাবে । তার সঙ্গে যদি হাদীর (কুরবানী) পশু থাকে তবে তাকে যবহ 
করে দিবে, অতঃপর আগামি বছর তার ছুটে যাওয়া হাজ্জের কাযা করবে এবং 
কুরবানী করবে । আর যদি কুরবানী করতে না পারে তাহলে দশটি সিয়াম পালন 
করবে । তার মধ্যে তিনটি সিয়াম হাজ্জের সফরেই এবং সাতটি নিজ পরিবারে 
ফিরে আসার পরে রাখবে । (সূরা আল বাকারা ২:১৯৬।) 


১০১. ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম ১২৯৭ 
১০২. আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরিমিযী ও ইবনু মাজাহ 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ৮৯ 
72১7৭ শা 
মুযদালিফায় রাত্রিযাপন 


৯ যিলহাজ্জ সূর্য অস্তমিত হওয়ার পরে আরাফায় অবস্থানকারী হাজী মুযদালিফার 
উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। অতঃপর সেখানে মাগরিব ও ইশা জেমা তা*খীর) 
বিলম্বে একত্রিত করে আদায় করবে । মাগরিব তিন রাক“আত এবং ইশা দুই 
রাক'আত কসর করে আদায় করবে। 


৯৮৭ 12 5 তি ৩৩ ভিসি ০৩ ৪১৪ ৩ পিও ৩ জা এ এয ১ 

৫৬)০০ ৪১০৮ :5৩ 12১০০] &॥ তালি 
নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফা হতে (মুযদালিফার উদ্দেশ্যে) 
রওয়ানা হলেন, অতঃপর এক ঘাটিতে নেমে পেশাব করলেন তারপর মুখ-হাত 
ধৌত করলেন । তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! ছুলাত আদায় করবেন 
না? তিনি বললেন, ছলাত আরো সামনে গিয়ে আদায় করব ।+৩ 


05 তা 6 ০৮১ ৪০০ ৪১০০ ৩ ট০১৮%। উট ড55 ১) ০৪ 

৬১০০ ৮এ। পপ 2 40৭ ও ১০৭ ০৮৭ 
অতঃপর মুযদালিফা এসে পূর্ণবূপে উযু করলেন, তারপর ছুলাতের ইকামাত 
সাওয়ারীর উট তাবুর নিকটেই বসিয়ে দিল। অতঃপর ইশার ইকামাত দেয়া হলে 
ছুলাত আদায় করেন ।১% 


তাই হাজীর জন্য মুযদালিফায় গিয়ে মাগরিব ও ইশার ছলাত আদায় করা 
সুন্নাত। তবে অর্ধেক রাত অতিবাহিত হয়ে ইশার সময় পার হয়ে যাওয়ার 
আশঙ্কা হলে সময় শেষ হওয়ার পূর্বে পথে যে কোন স্থানে ছুলাত আদায় করে 
নেয়া ওয়াজিব। তারপর মুযদালিফায় রাত যাপণ করবে কিন্তু সেখানে নফল 


১০৩. ছুহীহ বুখারী ১৬৬৭ 
১০৪. ছহীহ বুখারী ১৬৭২ 


৯০ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


ছলাত বা অন্য কোন আমলের মাধ্যমে রাত জাগরণ করবে না। কারণ, নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে তা করেননি । 


আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, 


১) ০ ০৫৭ ভোলি [১ ভপিব গলা) ক ৩৪৮১ এপ ঝা এপ এ ই 
ক ৪০৩9 5 ১! ৬ 
নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার ছলাত 


একত্রিত করেছেন। তবে এ দু'ছ্বলাতের মাঝে বা পরে কোন সুন্নাত ছলাত 
আদায় করেননি ।১৫ 


আর জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রয়েছে যে, 


১০9 936 ৪9 ০ ত ৩৮০ ১ জো ৮০০ ৮৪ ঞা এত এ] 0 

.)8। ৬৬ ৩৮ জা 8 এড এজ শো 15 ০81) 
নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুযদালিফায় এসে সেখানে এক আযান 
এবং দুই ইকামাতে মাগরিব ও ইশার ছলাত আদায় করলেন। তবে এর মাঝে 


কোন সুনাত বা নফল পড়লেন না। তারপর ফজর হওয়া পর্যন্ত শুয়ে 
রইলেন ।১০১ 


আর দুর্বল পুরুষ ও নারীদের জন্য রাতের শেষভাগে মুযদালিফা থেকে প্রস্থান 
করা জায়েয । কারণ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তার পরিবারের দুর্বল 
সদস্যদের সঙ্গে মুযদালিফা থেকে ভোর রাত্রেই পঠিয়ে দেন।৯০* 


দুর্বলদের সময়ের পূর্বেই পাঠিয়ে দিতেন। অতঃপর মাশআরুল হারামের নিকট 
(মুযদালিফা) রাত্রে অবস্থান করতেন এবং সেখানে যথাসাধ্য আল্লাহ তা'আলার 
যিকির ও দু'আ করতেন। অতঃপর সেখান থেকে (শেষ রাত্রে) রওয়ানা হয়ে 
যেতেন। যার ফলে কেউ কেউ ফজরের ছুলাতেই মিনা পৌছে যেতেন, আবার 


১০৫. ছুহীহ বুখারী হা/১৬৭৩ 
১০৬. ছহীহ মুসলিম হা/১২১৮ 
১০৭. ছহীহ মুসলিম হা/১২৯৩ 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ৯১ 


কেউ তার কিছু পরে পৌছাতেন। তারা মিনা পৌছে (বড়) জামরায় কংকর 
নিক্ষেপ করে নিতেন ।১০৮ 


ক্ষেত্রে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড় দিয়েছেন ।+৯ তবে 
যারা দুর্বলও নয় এবং দুর্বলের সঙ্গীও নয় তারা রসূল হন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম -এর সুন্নাত মুতাবেক ফজর ছলাত আদায় করা পর্যন্ত মুযদলিফায় 
অবস্থান করবে । 


ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট সাওদাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু আনহা 
ওয়া সাল্লাম -এর রওনা হওয়ার আগেই মিনা চলে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন, 
কারণ, তিনি মোটা মানুষ ছিলেন। তখন নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তাকে অনুমতি দিয়ে দেন। আর আমরা সকাল পর্যন্ত মুযদালিফাতেই থেকে 
গেলাম, অতঃপর নবী ন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সঙ্গে মিনার উদ্দেশ্যে 
রওনা হলাম। তবে আমি যদি সাওদাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর মতই আল্লাহর 
রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট অনুমতি নিয়ে রাব্রেই মিনা 
চলে যেতাম তাহলে তা যে কোন খুশীর চাইতে প্রিয় হত।১১ 


অপর একটি বর্ণনায় আছে, সাওদাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু আনহা যেমন নাবী ভল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট অনুমতি নিয়ে রাত্রেই মিনা চলে গিয়েছিলেন 
তার মত আমিও যদি তার নিকট অনুমতি নিয়ে চলে যেতাম তা কতই না ভাল 
হত ।১১১ 


অতঃপর ফজর ছুলাত সমাপ্ত হলে মাশ“আরে হারামে এসে কৃবলামুখী হয়ে 
আল্লাহর একতৃ ঘোষণা করবে, তাকবীর পাঠ করবে, কালিমা তাওহীদ পাঠ 
করবে এবং পূর্ব আকাশ ফর্সা হওয়া পর্যন্ত নিজ পছন্দ মত দু'আ করতে 
থাকবে । তবে যদি কেউ মাশ'আরে হারামে যেতে না পারে তাহলে নিজ স্থানেই 
দু'আ করতে থাকবে । কারণ, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 


১০৮. ছহীহ বুখারী ১৬৭৬ 
১০৯. ছহীহ বুখারী ১৬৭৬ 
১১০. ছহীহ মুসলিম ১২৯০। 
১১১. ছহীহ মুসলিম ১২৯০। 


৯২ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 
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আর আমি (মুযদালিফায়) এখানে অবস্থান করলাম । তবে মুযদালিফার সব 
জায়গায় হচ্ছে অবস্থান স্থল।+২ 


১১২. মুসনাদে আহমাদ ও ছহীহ মুসলিম ১২১৮। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয় রত ৯৩ 


৩ ০37013 ৮ | এ 
মিনা গমন এবং সেখানে অবতরণ 


মুযদালিফায় অবস্থানকারী হাজীগণ দু'আ ও যিকির সম্পূর্ণ করে সূর্য উদয় 
হওয়ার পৃবেই মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হবে । অতঃপর মিনা পৌছে নিম্নে উল্লিখিত 
কাজগুলি সম্পাদন করবে: 


১। জামরা আকাবায় কংকর মারা অর্থাৎ বড় জামরায় যা মক্কার পথে মিনার শেষ 
দিকে অবস্থিত, কংকর নিক্ষেপ করা। 


সুতরাং মুযদালিফা থেকে মিনা যাওয়ার পথে যে কোন স্থান থেকে সাতটি ছোলা 
দানার চাইতে সামান্য বড় ছোট ছোট কংকর কুড়িয়ে নিবে। অতঃপর এক 
একটি করে পাথর জামরায় নিক্ষেপ করবে । আর সম্ভব হলে কাবা ঘরকে বামে 
এবং মিনাকে ডানে রেখে বাতনুল ওয়াদী (উপত্যকার মধ্যভাগ) থেকে কংকর 
নিক্ষেপ করবে । 


পৌছে বায়তুল্লাহকে বামে এবং মিনাকে ডানে রেখে সাতটি কংকর নিক্ষেপ 
করলেন। এবং তিনি বললেন, এইভাবে সেই নাবী ভল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম কংকর নিক্ষেপ করেছেন যার প্রতি সূরাহ্‌ বাক্কারা নাযিল হয়েছে ।১১ 


আর প্রত্যেকটি কংকর নিক্ষেপের সময় " আল্লাহু আকবার" বলবে ।১ আর 
মনে রাখবেন যে, বড় পাথর, জুতো, স্যান্ডেল এবং এধরণের বস্ত দ্বারা জামরায় 
রামী (নিক্ষেপ) করা জায়েয নয় । 


আর আল্লাহ তাআলার মহন্ত ঘোষণার (তাকবীর) সাথে বিনয়ী ও শান্ত হয়ে 

ংকর নিক্ষেপ করবে । অনেক মূর্খরা যেমন হৈ হুল্লড় ও গালী-গালাজ করে 
তাদের মত করবে না। কেননা জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা আল্লাহ তা'আলার 
নিদর্শনসমূহের অর্তভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: 


১১৩. ছহীহ বুখারী ১৭৪৮ ও ছহীহ মুসলিম 
১১৪. ছহীহ বুখারী ১৭৫০। 


৯৪ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


০ এড ৩৪ উড এ] ৮০০ পর ০ এ 
যে কেউ আল্লাহর নিদর্শনগ্তলোকে সম্মান করবে সে তো তার অন্তরস্থিত আল্লাহ- 
ভীতি থেকেই তা করবে । সূরা আল-হাজ্জ ২২:৩২ 
আর হাদীসে নাবী ভল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি 
বলেন: 
01০৯ 244 ০৬৭ 92741) এপ ১50 দত 3980 এ এ 
নিশ্চয়ই বায়তুল্লাহর তাওয়াফ, সাফা ও মারওয়ার সাঈ এবং জামরাগুলিতে 


ংকর নিক্ষেপ করা আল্লাহর যিকির (স্মরণ) প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে বিধি-বদ্ধ করা 
হয়েছে ।১১৫ 


আর জামরার উদ্দেশে শক্তি প্রদশন করে ঝাপিয়ে আসবে না, কেননা ইহাতে 
মুসলিম ভাইদের কষ্ট দেয়া হবে অথবা ক্ষতি সাধন হবে । 


২। কুরবানী করা । দশ তারীখে জামরায় কংকর নিক্ষেপ করার পর সঙ্গে হাদী 
কুরবানীর পশু) থাকলে তা যবহ করবে, তা না হলে ক্রয় করে তা যবহ করবে। 
এর পূর্বে হাদীর আবশ্যক ধরণ, গুণাবলী, কুরবানীর পশু যবহ করার স্থান ও 
সময় এবং তা যবহ করার নিয়মাবলী বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব তা 
দেখে নিন। 


৩। মাথা মুগ্তন বা চুল ছোট করা । হাদী যবহ করার পর পুরুষ ব্যক্তি নিজ মাথা 
মুগ্তন করবে কিংবা চুল ছোট করবে । তবে মাথা নেড়া করাই উত্তম । 


এর প্রথম দলীল এই যে, আল্লাহ তাঁআলা এই আয়াতে প্রথম মাথা মুগ্তনের 
বিষয়টি উল্লেখ করেছেন: 
4৩01 ০৮০) 5১ ৩৪৬০) 
তোমাদের মস্তক মুগ্তিত অবস্থায় ও চুল কেটে । সুরা আল-ফাত্হ ৪৮:২৭ 
মাথা মুগ্তন উত্তম হওয়ার দ্বিতীয় দলীল নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর 
পুরো মাথার চুল মুগ্তন করা । 


১১৫. ছহীহ ইবনে খৃযাইমাহ হা/২৮৮২। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ৯৫ 


যেমন আনাস বিন মালিক রা. হতে বর্ণিত, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
মিনা এসে জামরায় কংকর নিক্ষেপ করলেন । অতঃপর মিনায় নিজ তাবুতে এসে 
কুরবানী করলেন, তারপর নাপিতকে বললেন, নাও মাথা মুগ্তন কর। এবলে 
মাথার ডান দিকে ইংগিত করলেন। অতঃপর বাম দিক থেকে মুগ্তন করতে 
বললেন। তারপর লোকদের মাঝে নিজ মুবারাক চুল বিতরণ করে দিলেন ।১** 


মাথা মুগ্ডন উত্তম হওয়ার তৃতীয় দলীল এই যে, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
করেছেন এবং চুল ছোটকারীদের জন্যে একবার দুআ করেছেন ।১১৭ 


আরো একটি যুক্তি হচ্ছে যে, মাথা মুগ্তনে আল্লাহ তাঁআলার অধিক তা*্খীম 
(মহত্ব প্রকাশ) রয়েছে। কেননা তাতে মাথার সমস্ত চুল আল্লাহ তা“আলার জন্য 
ফেলা হয়। আর মাথা মুণ্ণ বা চুল খাটো করা পুরো মাথার হবে। কারণ, 
আল্লাহ তাআলা বলেছেন: 

৩১১০৬ ৮3১) ০০ 
তোমাদের মস্তক মুস্তিত অবস্থায় ও চুল কেটে ।" আর যে ক্রিয়া মাথার সাথে 


সম্পৃক্ত হয়েছে তা পুরো মাথাকে শামিল। আর মাথার কিছু অংশ বাদ দিয়ে 
কিছু অংশ মুণ্ডন করা ইসলামী বিধানে নিষিদ্ধ । 


যার প্রমাণ সহীহ বুখারী ও মুসলিমে তাবেঈ নাফি' বর্ণনা করেন আব্দুল্লাহ বিন 
উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে যে, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
"কাআ" হতে নিষেধ করেছেন । তখন নাফ" রহিমাহুল্লাহ-কে কায “আর ব্যাখ্যা 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, মাথার কিছু অংশ বাদ দিয়ে কিছু অংশ 
মুগ্তন করা। তাহলে কোন না জায়েয কাজ দিয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয় না। 
আর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে 
পুরো মাথার মুণ্ন করেছেন। এবং তিনি বলেছেন: 


৮৫৫০৫ ৮৮1998৪ 
তোমরা আমার নিকট হতে তোমাদের হাজ্জ ও উমরার বিধি-বিধান গ্রহণ 
কর ।১১৮ 


১১৬. ছহীহ মুসলিম ১৩০৫। 
১১৭. ছহীহ বুখারী ১৭২৭-১৭২৮। 


৯৬ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


তবে মহিলা নিজ চুলের শেষভাগ থেকে আঙ্গুলের অগ্রভাগ সমান ছোট করবে । 


উপরোক্ত কাজগুলি সম্পাদন করা হলেই স্ত্রী সম্ভোগ ছাড়া ইহরামের সমস্ত নিষিদ্ধ 
কাজগুলি হালাল হয়ে যায়। অতএব এর পরে হাজীর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা, 
সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করা, চুল কাটা, নখ কাটা ও অন্যান্য নিষিদ্ধ 
কাজগুলি হালাল হয়ে যাবে। আর এই প্রাথমিক হালাল হওয়ার পরে সুগন্ধি 
লাগানো সুননাত। 


কারণ, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে তার ইহরাম করার পূর্বে সুগন্ধি লাগিয়ে 
দিতাম এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ইফাযা করার পূর্বে (প্রাথমিক) হালাল হওয়ার 
পরেও সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম | 


অপর একটি বর্ণনায় আছে, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে তার ইহরাম করার পূর্বে মৃগ নাভীর সুগন্ধি 
লাগিয়ে দিতাম এবং কুরবানীর দিন বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ইফাযাহ (যিয়ারাহ্‌) 
করার পূর্বে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম 1৯২ 


তবে প্রাথমিক হালাল হওয়ার জন্য উপরোক্ত সবগ্তলি কাজ সমাপ্ত করা আবশ্যক 
নয়, বরং জামরায় কংকর নিক্ষেপ করার পর মাথা মুগ্তন বা চুল ছোট করা হলেই 
স্ত্রী সম্ভোগ ছাড়া ইহরামের সমস্ত নিষিদ্ধ কাজগুলি হালাল হয়ে যাবে। 


৪। বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা, যার নাম হচ্ছে তাওয়াফ যিয়ারাহ বা ইফাযাহ। 
এর প্রমাণ আল্লাহ তাআলার বাণী: 

ও ০৪০14) ৯533015১589 ৮৮51১ ০ 
অতঃপর তারা যেন তাদের দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করে, তাদের মানত পূর্ণ 
করে আর প্রাচীন গৃহের তাওয়াফ করে । সূরা আল-হাজ্জ ২২:২৯ 


আর জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর 
হাজ্জের বিবরণ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, অতঃপর নাবী ছল্লাল্লাহু 


১১৮. ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম ১২৯৭। 
১১৯. ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম ১১৮৯। 
১২০. ছহীহ মুসলিম ১১৯১। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ৯৭ 


আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহনে চেপে মেকা পৌছে) বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ইফাযাহ 
করলেন, তারপর মক্কাতেই যুহর ছলাত আদায় করলেন ।১১, 


রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সঙ্গে হাজ্জ করলাম । অতঃপর 
কুরবানীর দিন আমরা তাওয়াফ ইফাযাহ করলাম ।১২ 


আর কোন ব্যক্তি যদি হাজ্জে তামাতুকারী হয় তাহলে তাওয়াফের পরে সাফা ও 
মারওয়ার সাঈও করবে । কারণ, তার প্রথম সাঈ উমরার জন্য ছিল। সুতরাং 
হাজ্জের জন্য আরো একটি সাঈ করা ফরয। 


কেননা সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, অতঃপর যারা উমরার ইহরাম (হাজ্জে তামাতু) করেছিল তারা 
বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে সাফা ও মারওয়ার সাঈ করল, অতঃপর হালাল হয়ে 
গেল । তারপর মিনা থেকে ফিরে এসে তাদের হাজ্জের জন্য আরো একটি সাঈ 
করল । পক্ষান্তরে যারা হাজ্জ ও উমরা একত্রিত করে (হাজ্জে কিরানের) ইহরাম 
করেছিল তারা মাত্র একটি সাঈ করে। 


আর আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ এমন ব্যক্তির 
হাজ্জ ও উমরা কবুল করেন না যে সাফা ও মারওয়ার সাঈ করে না ।+ 


আর ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অতঃপর 
আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারবিয়ার দিনের (৮ যিলহাজ্জ) 
বৈকালে আমাদেরকে হাজ্জের ইহরাম করার নির্দেশ দিলেন। তারপর আমরা 
হাজ্জের কার্যাবলী সমাপ্ত করলে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার 
সাঈ করি। এরপর আমাদের হাজ্জ সম্পূর্ণ হয়ে যায় এবং আমাদের উপর হাদী 
(কুরবানী) ওযাজিব হয়ে যায় ।৯২৪ 


আর যে ব্যক্তি হাজ্জে ইফরাদ বা কিরান করবে, সে যদি তাওয়াফে কুদূমের পরে 
সাফা ও মারওয়ার সাঈ করে নিয়ে থাকে তাহলে আর সাঈ করার কোন 
প্রয়োজন নেই । কারণ, ছাহাবী জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নাবী ছল্লাল্লাহু 


১২১. ছহীহ মুসলিম হা/১২১৮। 

১২২. ছহীহ বুখারী হা/১৭৩৩ ও ছহীহ মুসলিম । 
১২৩. ছহীহ মুসলিম হা/১২৭৭। 

১২৪. ছহীহ বুখারী হা/১৫৭২। 


৯৮ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার ছাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম সাফা ও মারওয়ার 
মাঝে প্রথম একটি সাঈর বেশী করেননি ।১ 


তবে যদি কোন ব্যক্তি তাওয়াফে কুদূমের পরে সাঈ না করে থাকে তাহলে তার 
উপর সাঈ করা ফরয। কারণ, সাঈ ব্যতীত হাজ্জ সম্পূর্ণ হয় না, যেমনটি 
আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। 
আর ইফরাদ বা কিরান হাজ্জ সম্পাদনকারী ব্যক্তি যখন তাওয়াফে ইফাযাহ করে 
হাজ্জের জন্য তার পরে কিংবা তার পূর্বে সাঈ করে নিবে তখন সে দ্বিতীয় পর্বে 
(সম্পূর্ণরূপে) হালাল হয়ে যাবে। ফলে তার জন্য ইহরামের অবস্থায় নিষিদ্ধ 
সমস্ত কাজ হালাল হয়ে যাবে । 

কেননা আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম -এর হাজ্জের বিবরণ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে; তিনি বলেন: নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানীর দিন নিজ হাদী (কুরবানীর পশু) যবহ করেন। 
তারপর মকা গিয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফে ইফাযাহ করেন। অতঃপর ইহরাম 
অবস্থায় যা কিছুই হারাম ছিল তা হতে হালাল হয়ে যান।৯২৬ 


১২৫. ছহীহ মুসলিম ১২১৫ । 
১২৬. ছহীহ বুখারী ১৬৯১, ছহীহ মুসলিম ১২২৭।। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ৯৯ 


এ পচে মু) ১ 69 ০০৭ ১৭ 38 1০৪৭০ 


ঈদের দিনে (১০ যিলহাজ্জ) নিমতোক্ত কাজগুলি ধারাবাহিকভাবে 
সম্পাদন করা সুন্নাত 


১। জামরায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা । 

২। হাদী (কুরবানীর পশু) যবহ করা । 

৩। মাথা মুগ্তন বা চুল খাটো করা । 

৪ । কাবা ঘরের তাওয়াফ করা । 

৫। হাজ্জে তামাত্ুকারীর সাঈ করা । অনুরূপ হাজ্জে ইফরাদ বা কিরানকারী 


যদি তাওয়াফে কুদূমের সাথে সাফা ও মারওয়ার সাঈ না করে থাকে তাহলে 
সাঈ করা। 


কারণ, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ রকম ধারাবাহিকভাবে 
একাজগুলো সম্পাদন করেছেন এবং তিনি বলেছেন: 


৮৫৫০ ৩০19 
তোমরা আমার নিকট হতে তোমাদের হাজ্জ ও উমরার বিধি-বিধান গ্রহণ 
কর।১২৭ 


তবে আগে পরে করে পালন করলে কোন অসুবিধা নেই । কারণ, ইবনু আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম -কে যবহ, মাথা মুগ্ডন এবং কংকর নিক্ষেপ আগে পরে করা সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেন: কোন অসুবিধা নেই।১ 


আর ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে কুরবানীর দিন মিনায় উপরোক্ত কাজগুলি আগে-পরে 
সম্পাদন করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাবে বলেন: কোন অসুবিধা 


১২৭. ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম ১২৯৭ । 
১২৮. ছহীহ বুখারী ১৭৩৪, ছহীহ মুসলিম ১৩০৭। 


১০০ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


নেই। সেই সময় জনৈক ব্যক্তি নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে 
জিজ্ঞেস করল, আমি যবহ্‌ করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছি? তখন তিনি 
বললেন: যবহ কর তাতে কোন অসুবিধা নেই। অপর এক ব্যক্তি বলল, আমি 
সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার পর কংকর নিক্ষেপ করেছি? তখন উত্তরে তিনি বললেন: 
কোন অসুবিধা নেই ।১৯ 

বলেন যে, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে কংকর নিক্ষেপের পূর্বে 
মাথা মুগ্তন ও কংকর নিক্ষেপের পূর্বে যবহ্‌ করা এবং কংকর নিক্ষেপের পূর্বে 
তাওয়াফে ইফাযাহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেন: কংকর্‌ 
মার, তাতে কোন অসুবিধা নেই ৯০ 

আগে-পরে কারা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এক কথায় বলেন: 3১1১) 
(০ অর্থাৎ তোমরা (আজকের হাজ্জের কার্যাবলী আগে-পরে যেভাবে হোক) 
সম্পাদন কর, তাতে কোন অসুবিধা নেই । আর যদি কোন ব্যক্তি ঈদের দিনে 
তাওয়াফে ইফাযা সমাপ্ত করতে সক্ষম না হয় তাহলে বিলম্ব করা জায়েয । তবে 
কোন বিশেষ অসুবিধা যেমন, ব্যধি, হায়্য বা নিফাস ছাড়া তাশ্রীকের দিনগুলি 
(১১, ১২ ও ১৩ যিলহাজ্জ) পার করে দেয়া ভাল নয়। 


১২৯. ছহীহ বুখারী ১৭৩৫ ও ছহীহ মুসলিম ১৩০৬। 
১৩০. ছহীহ মুসলিম ১৩০৬। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১০১ 


১৬ ০93 এলপি ও এ € ঠ9। 
মিনায় রাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন এবং জামরাগডুলোতে পাথর 
মারা 


হাজীগণ ঈদের দিন তাওয়াফ ও সাঈ করার পরে মিনায় ফিরে আসবে। 
অতঃপর সেখানে ঈদের দিনের অবশিষ্ট অংশ এবং তাশ্রীকের দিন-রাত্রিগুলি 
(১১, ১২ ও ১৩ যিলহাজ্জ) পর্যন্ত অবস্থান করবে। কারণ, নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দিন ও রাতগ্তলি এখানেই অবস্থান করেছেন । তবে 
মিনায় এগারো, বারো তারীখের রাত এবং বিলম্ব করতে চাইলে তেরো তারীখের 
রাতও যাপন করা ওয়াজিব । 


কারণ, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ রাতগুলি মিনায় যাপন করেছেন 
এবং তিনি আমাদেরকে এ বলে নির্দেশ প্রদান করেছেন: 


2৮০ £ এ. 
৮৮৩০১৩০০15৬ 


তোমরা আমার নিকট হতে তোমাদের হাজ্জ ও উমরার বিধি-বিধান গ্রহণ 
কর।১৩১ 


আর এমন কোন ওজর যা হাজ্জ বা হাজীদের সাথে সম্্পকিত হলে মিনার বাইরে 
রাত কাটানো জায়েয । 


কারণ, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাছিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত যে, আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আব্দুল মুত্তালিব নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর 
যাপনের জন্য অনুমতি চাইলেন, তখন নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তাকে এর অনুমতি দিলেন ।**২ 


১৩১. ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম ১২৯৭। 
১৩২. ছহীহ বুখারী ১৭৪৫, ছহীহ মুসলিম ১৩১৫ । 


১০২ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


আসিম বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম উটের রাখালদেরকে মিনার বাইরে রাত কাটাবার অনুমতি দিয়েছেন ।+৩ 


আর তাশরীকের দিনগুলিতে (১১, ১২ ও ১৩ যিলহাজ্জ) প্রত্যেক দিন মাথার 
উপর থেকে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর তিনটি জামরাকে পরস্পর সাতটি করে পাথর 
মারবে । 


আর প্রত্যেকটি পাথর নিক্ষেপের সময় তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ করবে । 


সর্বপ্রথম মসজিদে খায়্‌ফের দিকে অবস্থিত প্রথম জামরাকে পাথর মারবে, 
অতঃপর সামনে এগিয়ে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ হস্তদ্ধয় তুলে দু'আ 
করবে। 


তারপর মধ্য জামরাকে পাথর মারবে অতঃপর বাম দিকে এগিয়ে কিবলামুখী 
হয়ে দীড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ হস্তদ্বয় তুলে দু'আ করবে। 


তারপর জামরা আকৃবায় পাথর মেরে সেখান থেকে ফিরে আসবে । সেখানে 
দুআ করবে না। এভাবে ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবনে উমার 
রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণনা করেন যে, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এরকমই করতেন ।৯৩১ 


আর যদি জামরাতগুলিতে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে দুআ করা সম্ভব না হয় তাহলে 
যতক্ষণ সম্ভব দীড়িয়ে দুআ করবে, যাতে করে এই সুন্নাতকে জীবিত করা হয় 
যা অধিকাংশ লোকেরা হয় অজ্ঞতা বশতঃ বা এ সুন্নাতকে অবহেলা করে 
পরিত্যাগ করেছে । অতএব এই সুন্নাত বিনষ্ট করা উচিৎ নয় । আর মনে রাখবেন 
যখনই কোন সুন্নাত উঠে যায় তখন সুনাতের প্রতি আমলের ফযীলত হাসিল 
করা এবং জনসাধারণের মাঝে তার প্রসার ও প্রচার করার উদ্দেশ্যে তার প্রতি 
আমল করার গুরুতৃ বেড়ে যায়। 


আর তাশরীকের দিনগুলিতে (১১, ১২ ও ১৩ যিলহাজ্জ) সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বে 
ংকর নিক্ষেপ করা জায়েয নয়। কারণ, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
পশ্চিমে সূর্য ঢলার পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করেননি । আর তিনি একথাও বলেছেন: 


৮৫৫০৫ ৩৮19৪ 


১৩৩. ছহীহ: আবু দাউদ হা/১৯৭৫, তিরমিযী হা/৯৫৫ ও ইবনু মাজাহ হা/৩০৩৭। 
১৩৪. ছহীহ বুখারী হা/১৭৫৩। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যয়ারত ১০৩ 


তোমরা আমার নিকট হতে তোমাদের হাজ্জ ও উমরার বিধি-বিধান গ্রহণ 
কর ।১৩৫ 


ওয়া সাল্লাম কুরবানীর দিন সকাল বেলা জামরায় পাথর মারেন। কিন্তু তার 
পরের দিনগুলিতে সূর্য মাথার উপর থেকে ঢলে যাওয়ার পরে পাথর মারেন ।১১ 


আর ছাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম অনুরূপ আমল করতেন। যেমন আব্দুল্লাহ 
পাথর মারব? তিনি উত্তরে বলেন: আমরা অপেক্ষা করতে থাকতাম, অতঃপর 
সূর্য ঢলে পড়লে আমরা পাথর মারতাম | 


আর বারই যিলহাজ্জ জামরাগুলিকে পাথর মারা হলেই হাজ্জের ওয়াজিব কাজ 
সমাপ্ত হয়ে যায়। তারপর ইচ্ছা হলে মিনায় তেরো যিলহাজ্জ পর্যন্ত অবস্থান 
করবে এবং সূর্য ঢলে যাওয়ার পর জামরাগুলিকে পাথর মারবে । আর মন চাইলে 
মিনা থেকে বারই যিলহাজ্জ জামরাগুলিকে পাথর মেরেই বেরিয়ে পড়বে । এর 
প্রমাণ আল্লাহ তাঁআলার বাণী: 


ভরা ০৭ আত লি! ১৬ ৩৬ ০০ কত (১৩ ০ ভ এপ ০৭ 
অতঃপর যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে দু"দিনে চলে যায় তার প্রতি কোন গুনাহ্‌ নেই 


এবং যে ব্যক্তি অধিক সময় পর্যন্ত বিলম্ব করবে, তার প্রতিও গ্তনাহ্‌ নেই, এটা 
তার জন্য যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করবে । সূরা আল-বাকারা ২:২০৩ 


তবে বিলম্ব করা উত্তম । কারণ, ইহা নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর 
আমল । এ ছাড়া এতে নেক আমলও বেশী হবে, যেহেতু তেরই যিলহাজ্জ মিনায় 
রাত্রী যাপন করা এবং সে দিনের কংকর মারাও হবে। 


তবে যদি বারই যিলহাজ্জ মিনা থেকে রওনা হওয়ার পূর্বে সর্ষ অস্ত হয়ে যায় 
তাহলে সেদিন আর মিনা থেকে বের হতে পারবে না। কারণ, আল্লাহ তাঁআলা 
বলেন: 


১৩৫. ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম ১২৯৭। 
১৩৬. ছহীহ বুখারী ১৭৪৬, ছহীহ মুসলিম ১২৯৯। 
১৩৭. ছহীহ বুখারী ১৭৪৬। 


১০৪ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


6 ৮1 ১৩ ০৮ এ এ৪এ ৩টি 
অতঃপর যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে দ্ুদিনে চলে যায় তার প্রতি কোন গুনাহ 
নেই। সূরা আল-বাকারা ২:২০৩ 
আল্লাহ তাঁআলা এ আয়াতে দু'দিনের কথা বলেছেন, তাই দু"দিন পেরিয়ে 
গেলেই তাড়াতাড়ি করে মিনা থেকে চলে যাওয়ার সময় শেষ হয়ে যায়। আর 
এটা সর্বজন বিদিত যে, সূর্য অস্তমিত হওয়ার সাথেই প্রতিটি দিন শেষ হয়ে 
যায়। 


এছাড়া ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ-এর সংকলিত মুয়াত্তা নামক হাদীছ গ্রন্থে 
তাবেঈ নাফি' রহিমানুল্লাহ থেকে বর্ণিত যে, প্রখ্যাত ছাহাবী আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে 
উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলতেন: যে ব্যক্তির তাশরীকের মধ্য দিবসে (বারই 
যিলহাজ্জ) মিনায় অবস্থানকালে সূর্য অস্ত হয়ে যায় সে আগামি দিনের (তেরই 
যিলহাজ্জ) জামরাতগুলিতে পাথর না মেরে বিদায় হতে পারবে না। 


কিন্ত যদি কোন হাজীর অনিচ্ছাকৃত সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত মিনায় বিলম্ব হয়ে 
যায়; যেমন, মিনা হতে বের হওয়ার জন্য সে ব্যক্তিগতভাবে প্রস্তুত কিন্তু গাড়ীর 
ভীড়ের কারণে বা এধরণের যে কোন কারণে মিনা থেকে বের হতে বিলম্ব হয়ে 
গেল, এমতাবস্থায় মিনা থেকে বের হওয়ার পূর্বে সূর্য অস্ত গেলেও সেখান থেকে 
রওনা হয়ে যাবে, এতে কোন দোষ নেই । 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যয়ারত ১০৫ 


৬০১ শু ১৮০০! 
বদলী কংকর মারা 


জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করা হাজ্জের কার্ধাবলীর একটি অন্যতম ইবাদত এবং 
তা একটি অংশ। তাই সম্ভবপর হলে একাজ হাজীর নিজেই সম্পাদন করা 
ওয়াজিব, তার এ হাজ্জ ফরয হোক কিংবা নফল । কারণ, আল্লাহ তাআলা 
বলেন: 


40 57৯03 (০199 
তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হাজ্জ ও উমরা সম্পূর্ণ কর । সুরা আল বাকারা ২:১৯৬ 


অতএব, কোন ব্যক্তি হাজ্জ ও উমরায় প্রবেশ করলে তা নফল হলেও সম্পূর্ণ করা 
ফরয। আর কোন হাজী যতক্ষণ কোন ব্যধি, বার্ধক্য বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া 
কিংবা অন্য কোন কারণে কংকর নিজেই নিক্ষেপ করতে অক্ষম না হবে ততক্ষণ 
তার জন্য অন্য কোন ব্যক্তিকে উকীল নিযুক্ত করা জায়েয হবে না। 


তবে প্রয়োজনে কংকর নিক্ষেপ করার জন্য এমন ব্যক্তিকে উকীল বানাবে যার 
আকীদা ও আমল ভাল । আর এ কংকর হাজী নিজেই কুড়িয়ে উকীলকে দিয়ে 
দিক অথবা উকীল নিজেই কংকর কুড়িয়ে নিয়ে অন্যের পক্ষ থেকে কংকর 
নিক্ষেপ করুক। আর উকীলের কংকর মারার পদ্ধতি হচ্ছে যে, উকীল প্রথম 
নিজের সাতটি কংকর মেরে নিবে, তারপর অন্যের পক্ষ থেকে কংকর নিক্ষেপ 
করবে এবং যার পক্ষ হতে কংকর মারবে তার নাম উচ্চারণ করে বা মনে মনে 
নিয়্যাত করবে । 


আর একই স্থানে দীড়িয়ে নিজের কংকর এবং অন্যের কংকর নিক্ষেপ করায় 
কোন বাধা নেই। কেননা নিজের তিনটি জামারাতে পাথর মারা সম্পূর্ণ করা 
তারপরে অন্যের পক্ষ থেকে পাথর নিক্ষেপ করা আবশ্যক নয়; কারণ, এর 
আবশ্যকতার কোন দলীল নেই। 


১০৬ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


61১90 ৮9৮ 
বিদায়ী তাওয়াফ 


হাজীগণ হাজ্জের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করার পরে মিনা থেকে রওনা হয়ে নিজ 
ঘরে ফিরার ইচ্ছা করলে বায়তুল্লাহর সাত চক্কর (বিদায়ী তাওয়াফ) না করে 
বিদায় হবে না। কারণ, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজ্জের শেষে 
বিদায়ী তাওয়াফ করেছেন এবং তিনি বলেছেন: 


৮৫৫০৫ ৮৮1998৪ 
তোমরা আমার নিকট হতে তোমাদের হাজ্জ ও উমরার বিধি-বিধান গ্রহণ 
কর ।১৩৮ 


আর এ তাওয়াফ মক্কা থেকে বিদায়ের পূর্বে সর্বশেষ কাজ হওয়া আবশ্যক । 
কারণ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাছিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীছে আছে, 
তিনি বলেন, লোকেরা হাজ্জের শেষে যে যেখান থেকে ইচ্ছা রওনা হয়ে যেত। 
তখন নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 


০৩৯৬6 ঠা ০9৫4 এ এ ১০ ৫ 
তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন বায়তুল্লাহর শেষ সাক্ষাৎ (তাওয়াফ) না করা পর্যন্ত 
হাজ্জ শেষে বিদায় না হয়।১ 


সুতরাং বিদায়ী তাওয়াফের পরে মক্কায় অবস্থান করা জায়েয নয়। অনুরূপ 
বিদায়ী তাওয়াফের পরে সফরের প্রস্ততি ছাড়া যেমন, মাল-সামান যানবাহনে 
উঠানো বা সাথী-সঙ্গীর অপেক্ষা করা কিংবা গাড়ীর অপেক্ষা করা- অন্য কোন 
কাজে ব্যস্ত হওয়াও জায়েয নয়। তাই যদি কেউ সফরের প্রস্তুতি ব্যতীত অন্য 
কোন উদ্দেশ্যে মক্কায় বিলম্ব করে তাহলে তার পুনঃরায় তাওয়াফ করা আবশ্যক 
হয়ে পড়বে, যাতে করে তার শেষ কাজ কাবা ঘরের তাওয়াফ হতে পারে। 


১৩৮. ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম হা/১২৯৭। 
১৩৯. ছহীহ মুসলিম হা/১৩২৭। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যয়ারত ১০৭ 


আর বিদায় তাওয়াফ হায়য এবং নিফাস অবস্থায় থাকা মহিলাদের প্রতি ওয়াজিব 
নয়। এর দলীল আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত 
হাদীস, তিনি বলেন, 


১০ ০6 ৮ তর 0 ৮০ ৮৯১ ঠা 084 ১04 পে 
লোকদেরকে (নাবী ভল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পক্ষ হতে) নির্দেশ দেয়া 


হল যে, তাদের শেষ সাক্ষাৎ যেন বায়তুল্লাহর সাথে হয়। তবে হায় অবস্থায় 
থাকা মহিলাকে ছাড় দেয়া হয়েছে ।১১০ 


সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর তাওয়াফে ইফাযাহ সম্পূর্ণ করার পর হায়্য 
(মাসিক খতু) শুরু হয়ে যায়। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তখন আমি 
তার হায়ুযের বিষয়টি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট 
আলোচনা করি । তিনি বলেন, তাহলে কি সে আমাদেরকে বিদায়ে বিলম্ব করতে 
বাধ্য করবে? তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! সে তো কা'বা ঘরের 
তাওয়াফে ইফাযাহ করে নেয়ার পর তার হায়য মোসিক খাতু) এসেছে । তখন 
নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে সে মক্কা হতে প্রস্থান 
করতে পারবে |, 


আর নিফাস (সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পরের রক্তক্ষরণ) অবস্থায় থাকা মহিলার 
বিধান খতুবতী মহিলার অনুরূপ । কারণ, যেমন হায়্য অবস্থায় তাওয়াফ শুদ্ধ হয় 
না ঠিক তেমনি নিফাস অবস্থায়ও তাওয়াফ জায়েয নয়। 


১৪০. ছহীহ বুখারী ১৭৫৫ ও ছহীহ মুসলিম ১৩২৮ । 
১৪১. ছহীহ বুখারী ১৭৩৩, ছহীহ মুসলিম ১২১১। 


১০৮ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১০৯ 


৮ এপ পু 
হাজ্জের সংক্ষিপ্ত কার্যাবলী 


৩ 791 ১৯3 ৩১8 79 এ 
প্রথম দিনের কার্যাবলী, তা হচ্ছে ৮ যিলহাজ্জ 


১। হাজীগণ নিজ নিজ স্থান থেকে হাজ্জের ইহরাম বাধবে: তা এভাবে যে, 
সর্বপ্রথম গোসল করবে, শরীরে সুগন্ধি ব্যবহার করবে এবং পুরুষরা সেলাই 
বিহীন ইহরামের কাপড় পরবে । 


তারপর বলবে: লাব্বাইক হাজ্জান (৬. ৫) অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনার নিকট 
হাজির হয়েছি । অতঃপর অধিক পরিমানে তালবিয়া পাঠ করবে। 


৮০ 4:০9 ৬৫০৩০ এ 9. এল ৬৫ ৬৬৮ এ প্র এল শা এ 


[লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল 
হাম্দা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়াল্মুল্ক, লা শারীকা লাকা] 


হাজির হয়েছি, তোমার কোন অংশীদার নেই। আমি হাজির হয়েছি, নিশ্চয়ই 
সমস্ত প্রশংসা, নিয়ামত এবং রাজত্ব তোমারই । তোমার কোন অংশীদার 
নেই ।১৪২ 


২। তারপর মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হবে এবং সেখানে ৯ যিলহাজ্জ সূর্য উদয় 
হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করবে। সেখানে যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজর 
ছলাত নিজ নিজ সময়ে কসর করে আদায় করবে । [তবে দু"ওয়াক্তের ছলাত 
একত্রে জমা করে আদায় করবে না] 


১৪২. ছহীহ: ছহীহ বুখারী হা/১৫৪৯, ছহীহ মুসলিম হা/১১৮৪, ইবনে মাজাহ হা/২৯১৮, 
তিরমিযী হা/৮২৫, নাসাঈ হা/২৭৪৭, সুনানে দারিমী হা/১৮৪৯। 


১১০ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


৮০ 2521 53 3৩01 6901 ৫০৮ 
দ্বিতীয় দিনের কার্যাবলী তা হচ্ছে ৯ যিলহাজ্জ 


১। নয় যিলহাজ্জ সূর্য উদয় হওয়ার পর আরাফার উদ্দেশ্যে রওনা হবে । সেখানে 
গিয়ে যুহর ও আসর ছলাত কসর (দু-দু'রাক“আত) এবং অশ্রীম একত্রিত করে 
আদায় করবে। আর সম্ভব হলে সূর্য মাথার উপর থেকে গড়ার পূর্ব পর্যন্ত 
নামেরাহ্‌ নামক স্থানে (যেখানে বর্তমান আরাফার মাসজিদ অবস্থিত) অবস্থান 
করবেন। 


২। ছলাত আদায়ের পর থেকে সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত দু'হাত উত্তোলন করে 
কিবলামুখী হয়ে যিকির ও দুআয় মনোনিবেশ করবেন। 

৩। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওনা হবে এবং সেখানে গিয়ে 
মাগরিব তিন রাক'আত এবং ইশার ছলাত দু'রাক“আত আদায় করবে। তারপর 
সেখানে ফজর পর্যন্ত রাত্রি যাপন করবে । 


৪ । ফজরের সময় হওয়ার পর ফজর ছলাত আদায় করবে । অতঃপর পুরোপুরি 
পূর্ব আকাশ ফর্সা হওয়া পর্যন্ত যিকির ও দুআয় ব্যস্ত থাকবে । 


৫ । সূর্য উদীত হওয়ার পূর্বেই মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হবে। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১১১ 


১৬ ১% ১9 ৬৭৪ ১551 ৯” 
তৃতীয় দিনের কার্যাবলী তা হচ্ছে ১০ যিলহাজ্জ ঈদের দিন 


১। মিনা পৌছে জামরা আকৃবায় যাবে । অতঃপর সেখানে পরপর সাতটি কংকর 
মারবে এবং প্রত্যেকটি কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ 
করবে। 


২। কুরবানী থাকলে নিজে কুরবানী করবেন। 


৩। মাথা মুগ্তন বা চুল ছোট করবে। এর মাধ্যমে প্রাথমিক হালাল হয়ে যাবে। 
তারপর নিজ সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করতে পারবে, সুগন্ধি লাগাবে এবং 
তার জন্য স্ত্রী সম্তোগ ব্যতীত ইহরামের যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ হালাল হয়ে যাবে। 


৪। তারপর মক্কায় এসে বায়তুল্লাহর “তাওয়াফে ইফাযাহ' (৮১। ০১9) 
করবে । ইহাই হচ্ছে হাজ্জের ফরয তাওয়াফ (৮৮ -১1)। 
অতঃপর হাজ্জে তামাতুকারী হলে হাজ্জের জন্য সাফা ও মারওয়ার সাঈ করবে। 


অনুরূপ কোন ব্যক্তি যদি হাজ্জে কিরান বা ইফরাদ করে কিন্তু তাওয়াফে কুদুমের 
পরে সাঈ না করে থাকে তাহলে তার সাঈ সম্পূর্ণ করবে । এর মাধ্যমে দ্বিতীয় 
পর্যায়ের হালাল (সম্পূর্ণরূপে হালাল) হয়ে যাবে। এরপরে ইহরামের সমস্ত 
নিষিদ্ধ কাজ এমনকি স্ত্রীও হালাল হয়ে যাবে । 


৫। তারপর হাজীগণ মিনায় ফিরে যাবেন এবং সেখানে গিয়ে ১১ই যিলহাজ্জের 
রাত্রীযাপন করবেন । 


১১২ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


টস ৬১৬1 ৯৯3 ৪5011521০৯৮ 
চতুর্থ দিনের কার্যাবলী তা হচ্ছে ১১ই যিলহাজ্জ 


১। মাথার উপর থেকে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর তিনটি জামরাকে পাথর 
মারবেন ।১৩ কারণ এর পূর্বে পাথর নিক্ষেপ করা জায়েয নয়। সর্বপ্রথম ছোট 
জামরাকে (যা মিনা থেকে মক্কার দিকে যেতে প্রথমে অবস্থিত এজন্য ইহাকে 
প্রথম জামরাও বলা হয়) তারপর মধ্য জামরাকে পাথর মারবেন । সর্বশেষে 
জামরা আকাবাকে (বড় জামরা) পাথর মারবেন । 


প্রত্যেকটি জামরায় সাতটি করে পরস্পর পাথর নিক্ষেপ করবে এবং প্রত্যেকটি 
পাথর মারার সময় তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ করবে । আর প্রথম জামরা 
এবং মধ্য জামরায় পাথর নিক্ষেপ করার পর দাঁড়িয়ে দু'হাত উঠিয়ে দু'আ 
করবে। 


২। মিনায় ১২ যিলহাজ্জেও রাব্রীাপন করবে । 


১৪৩. ছহীহ বুখারী হা/১৭৪৬। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যয়ারত ১১৩ 


১ ও ৪৯১ ০৮9 6৬ এ 
€ম দিনের কার্যাবলী তা হচ্ছে ১২ যিলহাজ্জ 


১। তিনটি জামরায় ১১ই যিলহাজ্জের মতই পাথর মারবেন । 
২। আজকের দিনে মিনা থেকে রওনা হতে চাইলে সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বেই 
মিনার এলাকা থেকে বের হয়ে পড়বেন । আর যদি ১৩ যিলহাজ্জ পর্যন্ত বিলম্ব 
করতে চায় তাহলে মিনায় রাব্রীযাপন করবেন। 


১১৪ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


০৯৪ অত ৯৯০ ৩১৭ 7৯ এ 
ষষ্ঠ দিনের কার্যাবলী তা হচ্ছে ১৩ যিলহাজ্জ 


এদিনের কাজগুলি এসব হাজীর জন্য, যারা মিনায় বিলম্ব করবে, তারা নিম্রের 
কাজগুলি সম্পাদন করবে: 


১। তিনটি জামরায় ১১ ও ১২ই যিলহাজ্জের মতই পাথর মারবে । 
২। এরপরে মিনা থেকে রওনা হয়ে মক্কায় যাবেন। 


৩। তারপর সর্বশেষ কাজ মক্কা হতে বিদায় হওয়ার পূর্বে “বিদায়ী তাওয়াফ" 
করবেন। আল্লাহ তাঁআলাই অধিক জ্ঞানী 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১১৫ 


অষ্টম অধ্যায় 


৮৮1 এ ০৮191 
হাজ্জের ওয়াজিবসমূহ 


হাজ্জের ওয়াজিবগুলি দু'ভাগে বিভক্ত: 
এক প্রকারের ওয়াজিব যা ছাড়া হাজ্জ শুদ্ধ হয় না। অপর এক প্রকারের 
ওয়াজিব, যা ব্যতীত হাজ্জ শুদ্ধ হতে পারে । (তবে তা ছুটে গেলে কুরবানী দিয়ে 
ঘাটতি পূরণ করতে হবে) 
যে সব ওয়াজিব যা ছাড়া হাজ্জ শুদ্ধ হয় না তাকে ফিক্হের পরিভাষায় রুকন- 
ফরয (9৬)খ।) ও বলা হয়। আর তা হচ্ছে: 
১। ইহরাম বীধা (61১৮3): তা হচ্ছে হাজ্জে প্রবেশ করার নিয়্যাত করা। এর 
প্রমাণ নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বাণী: 
এ ০ ০৪০৮ এত 9 5 ০৩৬ ৩৬৪ 2 

নিশ্চয়ই সমস্ত আমল-কর্ম নির্ভরশীল নিয়্যাতের উপর | আর নিঃসন্দেহে প্রত্যেক 
ব্যক্তি তাই পাবে যার নিয়্যাত করবে ।১৪৪ 
আর হাজ্জের ইহরাম করার সময় শুরু হয় শাওয়াল মাসের প্রথম থেকে । এর 
দলীল আল্লাহ তা+আলার বাণী, 

(0 ৩ 0৩ 33 355 99 ৩৪) 98 (৯ (১ ৮০ ০৬ 55১85 ৮৭ ভা 
হাজ্জ কয়েকটি নির্দিষ্ট মাসে, অতঃপর এ মাসগুলোতে যে কেউ হাজ্জ করার 


মনস্থ করবে, তার জন্য হাজ্জের মধ্যে স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও ঝগড়া- 
বিবাদ বৈধ নয় । সুরা আল-বাকারা ২:১৯৭ 


আর এ মাসগুলির প্রথম মাস হচ্ছে শাওয়াল মাস এবং শেষ মাস হচ্ছে যিলহাজ্জ 
মাস । আর ইহরাম করার জন্য নির্ধারিত স্থানসমূহ হচ্ছে পাচটি: 


১৪৪. ছহীহ বুখারী হা/১ ও ইবনে মাজাহ হা/৪২২৭। 


১১৬ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


(১) যুল হুলায়ফা (৬১ 9১), যাকে আবৃয়ার আলী (৬৮ ১৮)ও বলা হয়। ইহা 
মদীনাবাসীদের মীকাত। (২) জুহ্ফা, এটা একটি প্রাচীন গ্রাম, লোকেরা 
বর্তমানে (জুহ্ফার নিকটস্থ) রাবিগ শহর হতে ইহরাম বাঁধে । ইহা শাম বা 
সিরিয়াবাসীদের মীকাত। (৩) কার্নুল মানাধিল, যাকে "আস্সায়লুল কাবীর" 
বলঅ হয়। এটা নাজ্দবাসীদের মীকাত। (৪) ইয়ালামূলাম্‌, যা তিহামা নামক 
এলাকার একটি পর্বত বা বিশেষ স্থানের নাম। যার বর্তমান নাম সা*দিয়াহ। এটা 
ইয়মানবাসীদের মীকাত। (৫) যাতু ইর্ক, যাকে যারীবাহ বলা হয়। এটা 
ইরাকবাসীদের মীকীত। যারা এসকল পথ অতিক্রম করবে তাদেরও মীকাত 
এগুলো । 


২। আরাফায় অবস্থান করা (১১ -১9$)। এর দলীল আল্লাহ তাঁআলার 
বাণী: 


সি ১] ১ 4011955৬০৬০ ১৮ ৮২৯ 5৬ 


আল্লাহকে স্মরণ করবে । সূরা আল-বাকারা ২:১৯৮ 


আর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 
০ 49১3৬ ১ 6৯ এ তে আল সক ৮৪০ ০৭ 


হাজ্জ হচ্ছে আরাফায় অবস্থানের নাম । সুতরাং যে ব্যক্তি মুযদালিফার রাত্রে 
ফজর হওয়ার পূর্বে আরাফায়) এসে পৌছবে সে হাজ্জ পেয়ে গেল ।+৫ 


আর আরাফায় অবস্থানের সময় হচ্ছে, ৯ যিলহাজ্জ মাথার উপর থেকে সূর্য ঢলার 
পর হতে ১০ যিলহাজ্জের ফজর হওয়া পর্যন্ত। কারণ, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম সূর্য টলার পরই আরাফায় অবস্থান করেছেন এবং তিনি বলেছেন: 
যে ব্যক্তি মুযদালিফার রাত্রে ফজর হওয়ার পূর্বে আরাফায়) এসে পৌছাবে সে 
হাজ্জ পেয়ে যাবে । তবে কিছু আলিমগণ বলেছেন যে, আরাফায় অবস্থানের সময় 
শুরু হয়, ৯ই যিলহাজ্জ ফজর সময় থেকে । আর অবস্থানস্থল হচ্ছে আরাফার 
পুরো ময়দান । কারণ, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 


১৪৫. ছহীহ: মুসনাদ আহমাদ হা/১৮৭৭৪ , নাসাঈ হা/৩০১৬, তিরিমিযী হা/৮৮৯ ও ইবনু 
মাজাহ হা/৩০১৫। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১১৭ 


এ রাফায় রলাম। তবে আরাফার সব জায়গায় হচ্ছে 
আমি এখানে (আরাফায়) অবস্থান করলাম আরাফার সব জায়গায় 
অবস্থানের জায়গা ১৬ 


৩। বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ ইফাযাহ করা (৮$১। ১19৮): কাবা ঘরের 
তাওয়াফে ইফাযাহ (যিয়ারাহ) করা । এর দলীল আল্লাহ তাআলার বাণী: 


উল্যা ০1584) 
আর তারা যেন প্রাচীন গৃহের তাওয়াফ করে । সূরা আল-হাজ্জ ২২:২৯ 


আর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জানতে পারলেন যে, সাফিয়াহ্‌ 
রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর মাসিক খতু শুরু হয়ে গিয়েছে, তখন তিনি বললেন: 
তাহলে কি সে আমাদেরকে বিদায় হতে বিলম্ব করতে বাধ্য করবে? তখন আমি 
বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! সে তো কা'বা ঘরের তাওয়াফে ইফাযাহ করে 
নেয়ার পর তার হায়য (মাসিক খতু) এসেছে । তখন নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে সে মক্কা হতে প্রস্থান করতে পারবে । নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর এ বাণী, 


৬৮ 
সেকি আমাদেরকে বিদায় হতে বিলম্ব করতে বাধ্য করবেঃ+* 


এটা প্রমাণ করে যে, তাওয়াফে ইফাযা ফরয, যা অবশ্যই আদায় করতে হবে। 
কেননা তা যদি ফরয না হত তাহলে তাদের বিলম্ব করতে বাধ্য করার কারণ 
হতে পারে না। তাই যখন নাবী জল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বলা হল 
যে, সাফিয়াহ্‌ তাওয়াফে ইফাযাহ করে নিয়েছে, তখন তিনি মক্কা থেকে প্রস্থানের 
অনুমতি দিলেন । 


আর তাওয়াফে ইফাযার সময় হচ্ছে, আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থানের পরে। 
যার প্রমাণ আল্লাহ তা“আলার বাণী: 


উল ০৩৬194515054558) লি ১০০ 


১৪৬. ছহীহ মুসলিম হা/১২১৮। 
১৪৭. ছহীহ বুখারী ১৭৫৭, ১৭৩৩, ছহীহ মুসলিম ১২১১। 


১১৮ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


অতঃপর তারা যেন তাদের দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করে, তাদের মানৎ পূর্ণ 
করে আর প্রাচীন গৃহের তাওয়াফ করে । সুরা আল-হাজ্জ ২২:২৯ 


আর দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করা এবং মানৎ পূর্ণ করা, আরাফা এবং 

মুযদালিফায় অবস্থানের পরই হয়ে থাকে । 

৪ । সাফা ও মারওয়ার সাঈ করা (5291) এ ৩৪ ৭): 

যার দলীল আল্লাহ তা'আলার বাণী: 

% ০1445 0 ৯৪ ০ 2 যা ৮ ৩ এ] ১৯ ০ 2৭9 এ ॥ 
০6৮০ এ ০৬০৮ (95৩৪ ০৪ 

নিশ্চয়ই “সাফা* এবং “মারওয়া” আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম । কাজেই যে 


ব্যক্তি কাবাগৃহের হাজ্জ অথবা উমরা করবে, এ দু'টোর সাঈ করাতে তাদের 
কোন গুনাহ নেই । সূরা আল-বাকারা ২:১৫৮ 

রসূল ভল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারবিয়ার দিন বিকেল বেলা হাজ্জের 
তালবিয়া উচ্চারণ করতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর হাজ্জের কার্যাবলী সমাপ্ত 
হলে আমরা মক্কা এসে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ 
করি। এর মাধ্যমে আমাদের হাজ্জ সম্পূর্ণ হয়ে যায়। আর নাবী হল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে সম্বোধন করে বলেন: 


৩০০৪) ৯৫ ৬৪ 2৮19 এএ৬ ৪৪৫ এ ও 
তোমার হাজ্জ ও উমরার জন্য সাফা ও মারওয়ার সাঈ করা যথেষ্ট ।৯৮ আরো 
আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: 

519 এ) 08 ০2 ৭ 50১6 05 ০০ ৮ ও॥। ও 


আল্লাহ তা“আলা এমন ব্যক্তির হাজ্জ ও উমরা কবুল করবেন না, যে সাফা ও 
মারওয়ার সাঈ না করবে ।* 


১৪৮. ছুহীহ মুসলিম ১২১১। 
১৪৯. ছহীহ বুখারী ১৭৯০ ও ছহীহ মুসলিম ১২৭৭। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১১৯ 


আর সাঈ করার সময় হচ্ছে তাওয়াফে ইফাযার পরে। তবে যদি কেউ তা 
তাওয়াফে ইফাযার আগেই সেরে নেয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই । বিশেষ করে 
যদি তা ভুলে গিয়ে বা অজ্ঞতা বশতঃ হয়। 


কারণ, নাবী ভল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে জনৈক ছাহাবী জিজ্ঞেস করেন, 
হে আল্লাহর রসূল ! আমি তাওয়াফ করার পূর্বে সাঈ করে ফেলেছি? উত্তরে তিনি 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এতে কোন অসুবিধা নেই। 
হাজ্জের রুকন/ফরয চারটিঃ ইহরাম বাঁধা (৮১৮3), আরাফায় অবস্থান (১9 
2১০৭), তাওয়াফে ইফাযাহ (৮১৭। ১১৮) এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ 
(5391 ০ ৩৪ ৬৭) করা । এগুলো ছাড়া হাজ্জ শুদ্ধ হবে না। 


১২০ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১২১ 


(৮৯130) _% ৮১৬০ এষ ০৭ ন৮1 ৮ ওঠ ৩3 


দ্বিতীয় প্রকারের ওয়াজিব, যা ব্যতীত হাজ্জ শুদ্ধ হয়ে যায়, পরিভাষায় 
যাকে ওয়াজীব বলে। 


এমন কতিপয় ওয়াজিব রয়েছে যা ছুটে গেলেও হাজ্জ সিদ্ধ হয়ে যায়, যেগুলোকে 
ফিক্‌হের পরিভাষায় হাজ্জের ওয়াজিব বলা হয়। তা হলো: 


১। শরী“আত নির্ধারিত মীকাত থেকে ইহরাম বাধা । এর দলীল নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বাণী: 


চক) কে 0835 সু এ দম এম 1 


মদীনাবাসী যুলহুলায়ফা থেকে ইহরাম করবে এবং শামবাসী জুহফা থেকে 
ইহরাম করবে ।১৫০এ হাদীসের অর্থ হচ্ছে নির্দেশসূচক। 


যার প্রমাণ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত অপর একটি বর্ণনা, 
তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, আমি কোন স্থান থেকে উমরা করব? উত্তরে তিনি 
বলেন, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজ্দবাসীদের জন্য 
"কার্ন মানাধিল" নামক স্থানকে নির্ধারিত করেন ।১৫১ 


২। যিলহাজ্জ মাসের ৯ তারীখে সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান 


করা। কারণ, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত 
আরাফায় অবস্থান করেছেন । আর তিনি একথাও বলেছেন: 


৮৫৫৮৩ ৩০1 


তোমরা আমার নিকট হতে তোমাদের হাজ্জ ও উমরার বিধি-বিধান গ্রহণ 
কর ।১৫২ 


১৫০. ছহীহ বুখারী হা/১৫২৪ ও ছহীহ মুসলিম হা/১১৮১। 
১৫১. ছহীহ বুখারী হা/১৫২৫। 
১৫২. ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম ১২৯৭, নাসাঈ ৩০৬২, সুনানুল কুবরা বাইহাকী ৯৪৬৫। 


১২২ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


আর সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে আরাফা হতে প্রস্থান করায় জাহিলী যুগের বিজাতীর 
সাদৃশ্যতা হয়ে যায়; কেননা তারা সূর্য ডুবার পূর্বেই আরাফা হতে রওনা হয়ে 
যেত। 


৩। ঈদের রাত্রে মুষদালিফায় রাত্রী যাপন করা । এর দলীল আল্লাহ তা“আলার 
বাণী: 


সস ১] ১ 4011955১৬০৬) ১৮ ৮৯ 5৬ 
আল্লাহকে স্মরণ করবে । সুরা আল-বাকারা ২:১৯৮ 
আর তার শেষ সময় হচ্ছে ফজর ছলাতের সময় পর্যন্ত । কারণ, নাবী ছল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়া সাল্লাম উরওয়া বিন মুযার্রিস রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে সম্বোধন 
করে বলেন: 


510৬ 90৪ ৩৫১ এ$ ৪৭ ০) &) ভন ৩ ও ০৪23 গন এপ অত 
যে ব্যক্তি আমাদের এ (ফজর) ছ্ুলাতে উপস্থিত হবে এবং এখান থেকে রওনা 
হওয়া পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে অবস্থান করবে । আর এর পূর্বে সে আরাফায় রাত্রে 
কিংবা দিনে অবস্থানও করেছে, তাহলে সে তার হাজ্জ সম্পূর্ণ করে নিল এবং 
তার দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করে ফেলল ।+১ 

আর দুর্বলরা; যেমন, নারী ও শিশুরা, যাদের জন্য মানুষের ভীড়-ভাড় কষ্টের 
কারণ হতে পারে, তাদের জন্য ঈদের রাতের শেষভাগে মুযদালিফা থেকে মিনার 


উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া জায়েয; যাতে করে তারা মিনায় মানুষের ভীড়ের পূর্বেই 
পাথর মেরে নিতে পারে । 


আগেই মিনা পাঠিয়ে দিতেন। তাদের কেউ তো মিনায় এসে ফজর ছলাত 
আদায় করতেন আবার কেউ তার কিছুক্ষণ পরে পৌছতেন। তারা মিনা পৌছে 


১৫৩. নাসাঈ ও তিরমিযী ৮৯১, হাদীসটি ছহীহ 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১২৩ 


ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরণের দুর্বলদের জন্য ছাড় দিয়েছেন ।৯৫৪ 


অনুরূপ আবু বাক্র রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর মেয়ে আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা চন্দ্র 
অস্তমিত হওয়ার অপেক্ষা করতেন । তারপর তিনি মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে 
যেতেন এবং জামরায় পাথর মেরে নিতেন। অতঃপর নিজ তাবুতে ফিরে এসে 
ফজরের ছলাত আদায় করতেন এবং তিনি বলতেন যে, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন ।৮৫ 


আর মুযদালিফার সমস্ত জায়গায় হচ্ছে অবস্থান স্থল। তবে হাজীদের জন্য 
মুযদালিফার সীমানা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক; যাতে করে কোন হাজী 
তার বাইরে অবস্থান না করে। 


৪। ঈদের দিন (১০ তারিখে) জামরায়ে আকাবায় বেড় জামরায়) এবং 
তাশরীকের দিনগুলিতে (১১, ১২, ১৩ তারিখে) সময় মত তিনটি জামরাতেই 
কংকর নিক্ষেপ করা। এর দলীল আল্লাহ তা'আলার বাণী: 


01১৩ ০৮6 ০৪3 এত লি 9৪ ১৮৮ ৬ এ ৩০ 555 তর্ঘ ভু এ] 135৯) 
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তোমরা নির্দিষ্ট দিনগ্তলোতে আল্লাহকে স্মরণ করবে; অতঃপর যে ব্যক্তি 
তাড়াতাড়ি করে দু'দিনে চলে যায় তার প্রতি কোন গুনাহ নেই এবং যে ব্যক্তি 
অধিক সময় পর্যন্ত বিলম্ব করবে, তার প্রতিও গুনাহ নেই, এটা তার জন্য যে 
ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করবে । সুরা আল-বাকারা ২:২০৩ 
আর নির্দিষ্ট দিনগুলোর তাফসীর হচ্ছে তাশরীকের দিনগুলি (১১, ১২ ও ১৩ 
যিলহাজ্জের দিনগুলি)। আর জামরাগুলিতে পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছে আল্লাহ 
তা“আলার যিকিরের অন্তর্ভক্ত। কারণ, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন: 


এ 569 590 ১৭ ৪9) 52703 এ৩) সু 35 এ এ 


১৫৪. ছহীহ বুখারী হা/১৬৭৬। 
১৫৫. ছহীহ বুখারী হা/১৬৭৯। 


১২৪ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


নিশ্চয়ই বায়তুল্লাহর তাওয়াফ, সাফা ও মারওয়ায় সাঈ এবং জামরাগুলিতে 
ংকর নিক্ষেপ করা আল্লাহর যিকির (স্মরণ) প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে বিধি-বদ্ধ করা 
হয়েছে ।*৬ 


৫। পুরুষদের জন্য মাথা মুগ্ডন বা চুল ছোট করা । তবে মহিলারা শুধুমাত্র চুল 
ছোট করবে । কেননা নাবী জল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 


1৮222 2 চাটা ৬ ৬ চা ৪ ৬ টা, 


নারীদের জন্য মাথা মুগ্ডন জায়েয নয়। তাদের জন্য একমাত্র মাথার চুল ছোট 
করার বিধান রয়েছে ।১৫৭ 


৬। আইয়ামে তাশরীকের রাব্রিগুলি মিনায় অতিবাহিত করা। তবে তাড়াতাড়ি 
করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য মিনায় ১১ ও ১২ যিলহাজ্জের রাতগুলি যাপন করা । 
আর বিলম্ব করতে ইচ্ছুক হাজীর জন্য ১৩ যিলহাজ্জের রাত পর্যন্ত যাপন করা । 


কারণ, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনায় এ রাতগুলি যাপন করেছেন 
এবং তিনি বলেছেন: 


৮৫৫০৩ ০19 


তোমরা আমার নিকট হতে তোমাদের হাজ্জ ও উমরার বিধি-বিধান গ্রহণ 
কর ।১৮ 


আরো আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, আব্বাস বিন 
উদ্দেশ্যে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট মিনার রাতগুলি মক্কায় 
কাটানোর জন্য অনুমতি চাইলে, তাকে তিনি অনুমতি দেন।+৯ 


অপর একটি বর্ণনায় আছে, "তাকে তিনি এ ব্যাপারে ছাড় দেন।" আর ছাড় 
দেয়ার কথাটি প্রমাণ করে যে, কোন ওষর না থাকলে মিনায় রাত্রী যাপন করা 
ওয়াজিব । 


১৫৬. ছহীহ: ছহীহ ইবনে খৃযাইমাহ হা/২৮৮২। 

১৫৭. ছহীহ: আবু দাউদ হা/১৯৮৫। 

১৫৮. ছুহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম হা/১২৯৭। 

১৫৯. ছহীহ বুখারী হা/১৭৪৩-১৭৪৫ ও ছহীহ মুসলিম হা/১৩১৫। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১২৫ 


উপরোক্ত ছয়টি কাজ হাজ্জের ওয়াজিব । (যা প্রত্যেক হাজীর প্রতি ওয়াজিব) 
তবে এগুলি ছাড়াও হাজ্জ শুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু এগুলির কোন একটি ছেড়ে 
দিলে অধিকাংশ আলিমগণের মতে একটি ছাগল বা উটের সাতভাগের এক ভাগ 
কিংবা গরুর সাত ভাগের একভাগ ফিদ্ইয়া (বিনিময়) ওয়াজিব হয়ে যাবে । যা 
মক্কায় যবহ করে সেখানকার দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করে দিতে হবে। 
(আল্লাহই অধিক পরিজ্ঞাত) 


৭। আর তাওয়াফে বিদা' বিদায়ী তাওয়াফ) সমস্ত হাজীর উপর ওয়াজিব হবে 
যারা মক্কা থেকে নিজ দেশে প্রস্থান করবে। কারণ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
রাছিয়াল্লাহু আনহু বলেন: 


০০০০ ১৪ ০৮ ৫ এও ৮৯৬6 চা 936১1 2 
লোকদেরকে (নাবী জল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পক্ষ হতে) নির্দেশ দেয়া 
হল যে, তাদের শেষ সাক্ষাৎ যেন বায়তুল্লাহর সাথে হয়। তবে হায়্য অবস্থায় 
থাকা মহিলাকে ছাড় দেয়া হয়েছে।১৬ 


আরো নাবী জল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হাজ্জে মক্কা থেকে রওনা 
হওয়ার পূর্বে বায়তুল্লাহ্‌ও তাওয়াফ করেন । 


৮। [আর কুরবানী ওয়াজিব হয় একমাত্র মক্কা বা হারামের এলাকার বাইরের 
অধিবাসী যারা হাজ্জে তামাতুকারী বা কিরানকারী হবে তাদের উপর । আর যার 
পক্ষে সম্ভব না হয়, সে ব্যক্তি হাজ্জের দিনগুলোর মধ্যে তিনদিন এবং গৃহে 
ফেরার পর সাতদিন, এ মোট দশদিন সিয়াম পালন করবে 1]১৬, 


১৬০. ছহীহ বুখারী ১৭৫৫ ও ছহীহ মুসলিম ১৩২৮ । 
১৬১. সূরা আল বাকারা ২:১৯৬ 


উঠা ৬ ৩ ৪০9)1১৯৮৭ ৫) কা 0 ৮ এ পিসি ৩ ৯ ৪৯৪9 ৬৭১ 
১০ লিপ 9৬ ০০৭ টি জে 2 ৩ ১ মক টি ৩ এ১ তি 9 ৮ কি ৩৩ ১০ ০ 
০391240৪৩0৬ ০ ও (৮ পেত ১ এ ০ ৮ ০ ভা এ হল 
2৮০ এ0। 35880 28 1380 তাপ এ ৪০০৮ এম ১৫ ৭5৭ এ মএ ৪৬ এ 

০৩৪ 


আর হাজ্জ ও উমরা আল্লাহর জন্য পূর্ণ কর। অতঃপর যদি তোমরা আটকে পড় তবে যে পশু 
সহজ হবে (তো যবেহ কর)। আর তোমরা তোমাদের মাথা মুগ্তন করো না, যতক্ষণ না পশু তার 


১২৬ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


যথাস্থানে পৌছে। আর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ কিংবা তার মাথায় যদি কোন কষ্ট থাকে 
তবে সিয়াম কিংবা সদাকা অথবা পশু যবেহ এর মাধ্যমে ফিদ্ইয়া দেবে । আর যখন তোমরা 
নিরাপদ হবে তখন যে ব্যক্তি উমরার পর হাজ্জ সম্পাদনপূর্বক তামাত্ব করবে, তবে যে পশু 
সহজ হবে, তা যবেহ করবে । কিন্ত যে তা পাবে না তাকে হজে তিন দিন এবং যখন তোমরা 
ফিরে যাবে, তখন সাত দিন সিয়াম পালন করবে । এই হল পূর্ণ দশ। এই বিধান তার জন্য, 
যার পরিবার মাসজিদুল হারামের অধিবাসী নয়। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে 
রাখ, আল্লাহ আযাব দানে কঠোর । 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১২৭ 


নবম অধ্যায় 
0৮০৮1 ০০৬ 16০ ০৬1 
হাজীদের কতিপয় ভুল-ত্রুটি 
আন্নাহ তাঁআলা বলেন, 
201 5১3 কত। 03 9॥। ৯৮ ০৬ ৩৭ ৮০ 5 স। 0১০) ৬ ৮৫ ০৫ ১ 
ধা 


শেষ দিনের আশা রাখে আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে। সূরা আল-আহ্যাব 
৩৩:২১ 


আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 
3 ১৮১৪ ৯৮0০0 এত এ ভা শি পি এ ০5) শ েঞা প ছ 
০০৫) গত 0৮ ভা পরেও লতা 4555) আত 95৩ ত তছ $ খু! 
০5 ৮০ ১৬9 
বল হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রসূল, সেই আল্লাহর 
যিনি আকাশসমূহ আর পৃথিবীর রাজত্বের মালিক, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন 
মাবুদ নেই, তিনিই জীবিত করেন আর মৃত্যু আনেন। কাজেই তোমরা ঈমান 
আন আল্লাহর প্রতি ও তার প্রেরিত সেই নিরক্ষর বার্তাবাহকের প্রতি যে নিজে 


আল্লাহর প্রতি তার যাবতীয় বাণীর প্রতি বিশ্বাস করে, তোমরা তার অনুসরণ কর 
যাতে তোমরা সঠিক পথ পেতে পার । সূরা আল আরাফ ৭:১৫৮ 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 
৩ 4812-65-88. পর ৮5৮ এডি 172 8 28585-18 
লি ১১৯৮ 400 জি শিশি ১ এ] পিসি ভি সিডি এ] ০৯৯ জিন ০155 
বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ 


তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসকল ক্ষমা করবেন, বন্ততঃ 
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । সূরা আলি-ইমরান ৩:৩১ 


১২৮ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


আন্নীহ তাঁআলা আরো বলেন: 
কাজেই তুমি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর, তুমি তো সুস্পষ্ট সত্যের উপর আছ। 
সুরা আন-নাম্ল ২৭:৭৯ 
আন্নীহ তাঁআলা আরো বলেন: 
১০০ এটি ০১০ এ উপ এন 9০ উপ বব 20৮48 


কী থাকতে পারে? তোমাদেরকে কোন্দিকে ঘুরানো হচ্ছে? সুরা ইউনুস ১০:৩২ 


যা কিছুই নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর আদর্শ ও পদ্ধতির পরিপন্থী 
হবে তা বাতিল, ভ্রষ্টতা এবং উক্ত আমলকারীর মুখে তা ছুঁড়ে দেয়া হবে। যেমন 
নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 


১১ 56 ১০০ ৪ ০ ১৬৮ ০৮ ৬ 
যে ব্যক্তি এমন আমল করবে যার প্রতি আমাদের আদর্শ নেই, তা 


প্রত্যাখ্যাত ।*৮ এর অর্থ হচ্ছে যে, সেই আমল তার দিকেই ছুঁড়ে ফেলা হবে 
এবং তা গ্রহণ করা হবে না। 


তবে কিছু মুসলিম বিভিন্ন ইবাদতের ক্ষেত্রে কুরআন ও সহীহ হাদীস বিরোধী বহু 
কাজ করে। আল্লাহ তাদের হিদায়াত দান করুন এবং সুন্নাতের অনুসরণের 
তাওফীক প্রদান করুন। আর বিশেষ করে হাজ্জের সময় না জেনে ফাতওয়া 
প্রদানকারীদের সংখ্যা বেড়ে যায়। এমনকি এক শ্রেণীর মানুষ ফাতওয়া দেয়াকে 
খ্যাতির উদ্দেশে পেশা বানিয়ে ফেলেছে । যার কারণে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয় 
এবং বহু লোকদের পথভ্রষ্ট করে। অথচ প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয যে, 
ফাতওয়া দেয়ার পূর্বে সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান হাসিল করে নিবে । কারণ, 
ফাতওয়া প্রদানকারী আল্লাহ তাঁআলার পক্ষ হতে বার্তাবাহকের স্থলাভিষিক্ত। 
তাকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহী করতে হবে। অতএব যে কোন মুফতী 
ফাতওয়া দেয়ার সময় যেন নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সম্পর্কে 
আল্লাহ তাআলার এই বাণী স্মরণ করে নেয়: 


১৬২. ছহীহ মুসলিম হা/১৭১৮। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১২৯ 


৩৪৩৪1 এ এ লি ফলিত ২৪ ৩০৫ ৯১৩0 তে এ৩ ৩০৪ 2৯ 

০০ 
অবশ্যই তার ডান হাত ধরে তাকে পাকড়াও করতাম, তারপর অবশ্যই কেটে 
দিতাম তার হৎপিত্তের শিরা, অতঃপর তোদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, 


(আমার গোস্বা থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য) বাধা সৃষ্টি করতে পারে । সুরা আল 
হা-ক্কাহ ৬৯:৪৪-৪৭ 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 


ওটি ১ ৮৪ জ3 লি ০ 53 এত ৮6 5 ১9 পপ এ এ 
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বল, আমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, পাপ, অন্যায় 
অত্যাচার, আল্লাহর অংশীদার স্থির করা যে ব্যাপারে তিনি কোন প্রমাণ নাযিল 
দিয়েছেন। সুরা আল-আরাফ ৭:৩৩ 


আর হাজীদের অধিকাংশ ভুলগুলির কারণ হচ্ছে, না জেনে ফাতওয়া দেয়া এবং 
বিনা দলীলে পরস্পর অন্ধ অনুকরণ করা। তাই আমরা এখানে এমন কতিপয় 
আমল এবং সে ক্ষেত্রে যে সব ভুল হয়ে থকে সে সব বিষয় উল্লেখ করে ভুল- 
ভ্রান্তি থেকে সতর্ক করব। আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করি যেন তিনি 
আমাদেরকে সত্য কথা বলার এবং গ্রহণ করার তাওফীক প্রদান করেন এবং 
আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদের ইহা দ্বারা উপকৃত করেন। নিশ্চয়ই তিনি 
সম্মানিত দাতা । 


১৩০ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


এ ০15 2৮৮৭ 
ইহরামের মধ্যে হাজীদের কতিপয় ভুল 


আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, 
0১9) ৬৬ (৩৭ ০৯০3 45857 15 হল 4৯৭ ৩৪) ০9 লও ঝ। এ এ 91 
৩৪ ০৪ ০৮ ০৬ জো 5০৩ ৩১ ০৪৯ 093 5 এষা 4৯9১ ০0)আএ 05 এ 
48০৯9 ৮4 ১৫০ ৩৬ ৩৪ 
আল্লাহর রসূল ভন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মীকাত নির্ধারিত করেছেন, 
মদীনাবাসীদের জন্য "যুলহুলাইফা" নামক স্থানকে (যোর বর্তমান নাম আবৃয়ার 
"কারনুল মানাযিল" নামক স্থানকে (যার বর্তমান নাম আস্সায়লুল কাবীর) এবং 
ইয়ামানবাসীদের জন্য "ইয়ালামলাম" নামক স্থানকে । আর তিনি একথাও 
বলেন: এ মীকীতগুলি এ এলাকবাসীদের জন্যে এবং এ সব লোকের জন্যে যারা 


অন্য এলাকা থেকে এ পথ হয়ে আগমন করবে, যদি তারা হাজ্জ বা উমরার 
নিয়্যাতে আসে ।১৬৩ 


আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন যে, 

3০৮ 2১ 9০ 0৯৭ ৩৪০ ৮০ ৮৪ ঞ। এত এত 0 
নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরাকৃবাসীদের জন্যে "যাতু ইর্ক" নামক 
স্থানকে মীকাত নির্ধারিত করেন ।১৬ 


আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে আরো বর্ণিত যে, নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 


হু 37195507174 ০, এ ১%-52751 রর রানা ৪ 
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১৬৩. ছহীহ বুখারী হা/১৫২৪। 
১৬৪. ছহীহ: সুনান আবু দাউদ হা/১৭৩৯ ও সুনান নাসঈ হা/২৬৫৩। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যয়ারত ১৩১ 


মদীনাবাসী যুলহুলায়ফা থেকে ইহরাম করবে, শামবাসী জুহফা থেকে ইহরাম 
করবে এবং নাজ্দবাসী কর্ন হতে ইহরাম করবে ১ 


এ মীকাতগুলি আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং নির্ধারত 
করেছেন, যা আল্লাহ প্রদত্ত শরী“আত । অতএব ইহা কারো জন্য বদল করা বা 
তাতে বাড়াবাড়ি করা, কিংবা হাজ্জ বা উমরার ইচ্ছুকদের জন্য বিনা ইহরামে তা 
অতিক্রম করা জায়েয নয়। কারণ, ইহা আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমানা 
(আইনসমূহ) লঙ্ঘন করার শামিল । আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 


১৯৬ ৮৯ ৩১৪ এ০। ১১১৬ ০০ ০ 
আর যারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমালজ্ঘন করবে, তারাই যালিম । সূরা আল-বাকারা 
২:২২৯ 


আর নাবী হন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার 
রাদিয়াল্লাহু আনহুমা -এর হাদীসে আছে যে, 


১ 0৪৭ 0৯9 ০৪০৮ 2 টিনা 0৭ 83 এড এ ০ এ (০৬ 
মদীনাবাসী যুলহুলায়ফা থেকে ইহরাম করবে, শামবাসী জুহফা থেকে ইহরাম 
করবে এবং নাজ্দবাসী কার্ন হতে ইহরাম করবে ।১৬ 
এ হাদীসের অর্থ নির্দেশসূচক। এজন্যই ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 
"আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৌকাতগুলি) ফরয (নির্ধারণ) 
করেছেন ।" যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। 
সুতরাং হাজ্জ কিংবা উমরা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি উপরোক্ত মীকাতগুলি বা তার 


বরাবর হয়ে অতিক্রম করলে সেখান হতে ইহরাম বাধা ওয়াজিব । স্থলপথ হয়ে 
আগমন করুক কিংবা সম্ুদ্রপথ হয়ে অথবা আকাশপথ হয়ে । 


তাই কোন ব্যক্তি যদি স্থলপথে এসে সেই মীকাত হয়ে অতিক্রম করে তাহলে 
সেখানে অবতরণ করবে । আর যদি তার বরাবর দূর দিয়ে অতিক্রম করে তাহলে 
মীকাত বরাবর হলেই ইহরাম করার সময়ে যা করণীয় তা সম্পাদন করবে: 
যেমন গোসল করা, শরীরে সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং পুরুষদের জন্য সিলাই 


১৬৫. ছহীহ বুখারী ১৫২৬ ও ছহীহ মুসলিম১১৮১। 
১৬৬. ছহীহ বুখারী ১৫২৫। 


১৩২ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


বিহীন ইহরামের কাপড় পরিধান করা । তারপরে মীকাত থেকে প্রস্থানের আগেই 
ইহরামের নিয়্যাত করবে। 


আর যদি কোন ব্যক্তি জলপথে হাজ্জে বা উমরার উদ্দেশ্যে আসে এবং জাহাজ 
মীকাত বরাবর থামে, তাহলে সেখানে গোসল করবে, সুগন্ধি ব্যবহার করবে 
এবং অবস্থানরত অবস্থায় (পুরুষরা সিলাই বিহীন ইহরামের কাপড় পরিধান 
করবে)। তারপরে সেখান থেকে প্রস্থানের আগেই ইহরামের নিয়্যাত করবে। 
তবে যদি জাহাজ মীকাত বরাবর না থামে, তাহলে মীকাত বরাবর হওয়ার পূর্বেই 
গোসল করবে, সুগন্ধি ব্যবহার করবে এবং অবস্থানরত অবস্থায় (পুরুষরা সিলাই 
বিহীন ইহরামের কাপড় পরিধান করবে)। তারপরে মীকাত বরাবর হওয়ার 
আগেই ইহরামের নিয়্যাত করবে । 


আর যদি কোন ব্যক্তি হাজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে আকাশপথে আসে, তাহলে 
বিমানে চড়ার পূর্বেই গোসল করে নিবে, সুগন্ধি ব্যবহার করবে এবং পুরুষরা 
সিলাই বিহীন ইহরামের কাপড় পরিধান করবে)। তারপরে মীকীত বরাবর 
হওয়ার অপেক্ষা না করে তার কিছু পূর্বেই ইহরামের নিয়্যাত করবে। কারণ, 
বিমান খুব দ্রুত পথ অতিক্রম করায় মীকাত বরাবর হওয়ার সময় পাওয়া যাবে 
না; ফলে যদি মীকাত বরাবর হওয়ার বেশ আগেই ইহরাম করে নেয় তাতে 
কোন দোষ নেই । 


এখানে কিছু লোকেরা যে ভুলটি করে থাকে তা হলো, তারা বিমানে চেপে 
মীকাতের উপর বা তার আশ-পাশ দিয়ে অতিক্রম করে চলে আসে, তারপর 
তারা জিন্দা বিমান বন্দরে অবতরণ করে । অতঃপর সেখান থেকে ইহরাম বাধে । 
অথচ ইহা নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নির্দেশ পরিপন্থী কাজ এবং 
আল্লাহর নির্ধারিত সীমালজ্ঘন করা । 


"বাসরা ও কৃফা দুই শহর বিজয় হলে লোকেরা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর 
নিকট এসে বলল যে, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজ্দবাসীদের জন্যে 
কার্ন নামক স্থানকে মীকাত নির্ধারিত করেছেন, যা আমাদের পথ হতে উল্টো 
পথে। তাই যদি আমরা কার্ন নামক স্থানে এসে ইহরাম করি তাহলে তা 
যারা মীকাত হয়ে অতিক্রম করতে পারে না, আমীরুল মু'মিনীন খলীফায়ে 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১৩৩ 


রাশিদীন তাদের মীকাত বরাবর স্থানকেই মীকাত গণ্য করলেন ।+*+ আর যেমন 
স্থলে মীকাত বরাবর হওয়া তেমনি হচ্ছে আকাশ পথে মীকাত বরাবর হওয়া । 
উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। 


অতএব কোন মানুষ যদি এধরণের ভুল করে ফেলে, যেমন ইহরাম করার পূর্বে 
জিন্দায় অবতরণ করল, তাহলে বিমান পথে যেই মীকাত বরাবর হয়ে অতিক্রম 
করেছিল সেই মীকাতে ফিরে গিয়ে সেখান থেকে ইহরাম করবে । আর যদি তা 
না করে জিদ্দা থেকে ইহরাম করে তাহলে অধিকাংশ আলিমগণের মতে তাকে 
মন্কায় ফিদ্ইয়া (কুরবানী) যবহ করে সমস্ত গোশ্ৃতটা সেখানকার দরিদ্রদের 
মাঝে বিতরণ করে দিতে হবে । সে ব্যক্তি তা হতে কিছু খেতে পারবে না এবং 
কোন স্বচ্ছল ব্যক্তিকে তা থেকে উপটৌকনও দিতে পারবে না। কারণ, ইহা 
কাফ্ফারার সমতুল্য। 


১৬৭. ছহীহ বুখারী হা/১৫৩১। 


১৩৪ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 
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তাওয়াফ সংক্রান্ত কর্মগত ভুল-ত্রান্তি 


নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে প্রমাণিত, তিনি বায়তুল্লাহর পূর্ব দক্ষিণ 
কোণায় অবস্থিত হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) হতে তাওয়াফ শুরু করেন। 
আর তিনি হিজ্রের (হাতীম) বাহির দিয়ে সম্পূর্ণ কাঁবা ঘরের তাওয়াফ করেন। 
আর তিনি মব্কায় সর্বপ্রথম পদার্পণ করে তাওয়াফের শুধুমাত্র প্রথম তিন চক্করে 
রামাল (পায়ের ধাপ ছোট করে দ্রুত চলা) করেন। আর তিনি নিজ তাওয়াফে 
হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করতেন এবং তাকে চুম্বন দিতেন ।১১৮ 


আবার কখনও তিনি নিজ হাত দ্বারা হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করতেন এবং হাতে 
চুম্বন দিতেন। আবার কখনও বাহনে চেপে নিজ লাঠি দ্বারা স্পর্শ করেন এবং 
তাতে চুম্বন দেন। আর কখনও তিনি নিজ উটের উপর সাওয়ার হয়ে তাওয়াফ 
করেন এবং প্রত্যেক চক্করে হাজরে আসওয়াদের দিকে হাতের ইশারা করতেন। 
আর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে ইহাও প্রমাণিত যে, তিনি রুক্নে 
ইয়ামানী স্পর্শ করতেন (কিন্ত তাতে চুম্বন দিতেন না)। 


আর হাজ্রে আসওয়াদ চুম্বনের বিভিন্ন পদ্ধতি হওয়ার কারণ হচ্ছে, সুবিধা 
অনুযায়ী চুম্বন করা; যখন যেমনটি সুবিধাজনক হয়েছে তখন তিনি তাই 
করেছেন। (আল্লাহই অধিক জ্ঞানী) আর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে 
পাথরেই চুম্বন দিয়েছেন এবং কখনো হাতের ইশারা করেছেন, এসমস্ত একমাত্র 
আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও তার মহত্ত প্রকাশের উদ্দেশ্যে । কখনো এ বিশ্বাস 
নিয়ে নয় যে, পাথর কোন উপকার বা অপকার করতে পারে । 


উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি হাজরে আসওয়াদে চুম্বন দিয়ে 

বলতেন: 
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১৬৮, ছহীহ বুখারী হা/১৬০৩-১৬০৬। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১৩৫ 


নিশ্চয়ই আমি জানি যে, তুমি একটি পাথর, কোন ক্ষতিও করতে পার না এবং 
কোন উপকারও করতে পার না। তাই আমি যদি তোমাকে চুম্বন দিতে নবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে না দেখতাম তাহলে কখনো আমি তোমাকে 
চুম্বন দিতাম না।*৯৯ 


১৬৯. ছহীহ বুখারী হা/১৫৯৭। 


১৩৬ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


৬ তি ৬ & 5৬০৭ 
কতিপয় হাজীগণের এক্ষেত্রে যে সব ভুল হয়ে থাকে 


১। হাজরে আসওয়াদের সামনে আসার পূর্বেই তাওয়াফ শুরু করা। 


ইহা দ্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির অন্তর্ভূক্ত, যা থেকে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন৷ আর ইহা কিছু ক্ষেত্রে রমযানের এক বা দুই দিন 
পূর্বে সিয়াম রাখার সাদৃশ্য । নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করতে 
নিষেধ করেছেন। এ সম্পর্কে কতেক হাজীর যুক্তি যে, তারা সতর্কতা মূলক ইহা 
করে থাকেন, তাদের একথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আসল ও লাভজনক 
সতর্কতা হচ্ছে শরিয়তের অনুসরণ করা এবং আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল 
ছন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর আগে বেড়ে না যাওয়া । 


২। ভীড়ের সময় কতেক হাজীদের হাতীমের মধ্য দিয়ে তাওয়াফ করা। 


তা এভাবে যে, হাতীমের এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে অপর দরজা দিয়ে 
বের হয়ে যায় এবং হাতীমের অবশিষ্ট অংশ তারা ডান পার্খে ছেড়ে দেয়। ইহা 
একটি বড় ভুল; এভাবে তাওয়াফ শুদ্ধ হবে না। কারণ, এতে তারা পুরো কাবা 
ঘরের তাওয়াফ না করে তার কিছু অংশের তাওয়াফ করল । 


৩। তাওয়াফের সাত চক্করেই রামাল (পায়ের ধাপ ছোট করে দ্রুত চলা) করা 
ভুল । সঠিক হচ্ছে শুধুমাত্র প্রথম তিন চক্করে রামাল করা । 


৪। হাজরে আসওয়াদে চুম্বন দেয়ার উদ্দেশ্যে সেখানে পৌছাতে গিয়ে বেশী 
ভীড়-ভাড় করা। এমন কি কোন কোন সময় ইহা লড়াই-ঝগড়া ও গালাগালী 
পর্যন্ত পৌছে দেয়। যার ফলে সেখানে মারমারি ও এমন অশালীন কথা-বার্তা 
হয়ে যায় যা এমন সৎ কাজে, আল্লাহর সম্মানিত মসজিদে এবং তার পবিত্র 
ঘরের ছায়ায় হওয়া সমীচিন নয়। এধরণের অন্যায়ে লিপ্ত হলে শুধু তাওয়াফ 
অসম্পূর্ণ থাকে না, বরং পুরো হাজ্জ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এর প্রমাণ আল্লাহ 
তা“আলার বাণী: 
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হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১৩৭ 


হাজ্জ হয় কয়েকটি নির্দিষ্ট মাসে । অতঃপর এ মাসগুলোতে যে কেউ হাজ্জ করার 
মনস্থ করবে, তার জন্য হাজ্জের মধ্যে সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও ঝগড়া-বিবাদ 
বৈধ নয়। আর তোমরা যে কোন সৎ কাজই কর, আল্লাহ তা জানেন । সূরা আল 
বাকারা ২:১৯৭ 

এধরণের ধাক্কা-ধাক্কধি করা ইবাদতে বিনয়ীভাব নষ্ট করে এবং আল্লাহ তা'আলার 
যিকির হতে গাফিল করে দেয়, যা হচ্ছে তাওয়াফের মুখ্য উদ্দেশ্য । 


৫। কতেক হাজীর ধারণা যে, হাজরে আসওয়াদ স্বয়ং উপকারী, তাই তারা তা 
স্পর্শ করার সময় নিজ গায়ে অথবা সঙ্গে থাকা সন্তানদের গায়ে হাত বুলায়। 
এসমস্ত কাজ অজ্ঞতা ও গুমরাহী। কারণ, লাভ ও ক্ষতি একমাত্র আল্লাহর পক্ষ 
হতে। 


আর আমি পূর্বে আমীরুল মু'মিনীন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর বাণী উল্লেখ 
করেছি, হে পাথর ! নিশ্চয়ই আমি জানি যে, তুমি একটি পাথর, কোন ক্ষতিও 
করতে পার না এবং কোন উপকারও করতে পার না। তাই আমি যদি তোমাকে 
চুম্বন দিতে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে না দেখতাম তাহলে কখনো 
আমি তোমাকে চুম্বন দিতাম না।১ 


৬। কতেক হাজী কা'বা ঘরের চার কর্ণাই স্পর্শ করে ও চুম্বন দেয়, এমন কি 
অনেকে কা'বা ঘরের সমস্ত দেয়ালকে স্পর্শ করে ও চুম্বন দিয়ে থাকে এবং 
শরীরে হাত বুলায় । এ সমস্ত কাজ অজ্ঞতা ও গুমরাহী বৈ কিছু নয়। 


কারণ রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা এবং হাজরে আসওয়াদ চুম্বন বা স্পর্শ করা 
আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও তার মহত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। 
তাই নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যতটুকু প্রমাণিত তাই যথেষ্ট 
মনে করা আবশ্যক । কারণ, নাবী ভল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই রুকনে 
ইয়ামানী কা'বা ঘরের পূর্ব-দক্ষিণ কোণ -যাতে হাজরে আসওয়াদ লাগানো 
রয়েছে- এবং পশ্চিম-দক্ষিণ কোণ (রুকনে ইয়ামানী) ছাড়া বায়তুল্লাহর অন্য 
কোন কনা স্পর্শ করেননি । 


রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু 
আনহু -এর সাথে তাওয়াফ করেন, তখন মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কাবা 


১৭০. ছহীহ বুখারী হা/১৫৯৭। 


১৩৮ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


ঘরের চার কণা স্পর্শ করা শুরু করেন। তখন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 
আনহু বলেন, এ দু'টি কোণ (রুকনে শামী এবং রুকনে ইরাকী) কেন স্পর্শ 
করলেন? অথচ আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা স্পর্শ করতেন 
না। তখন মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বললেন, কা'বা ঘরের কোন কিছুই 
ছাড়ার মতো নয়। তখন উত্তরে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা 


প্রুদে ০৮০১? তেরে কিযে দর 
2 5 901 ০৯০) ৬ তত ৩৬ 5এ 


তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে । সুরা আল-আহ্যাৰ 
৩৩:২১ তখন উত্তরে মুআবিয়া রাছিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তুমি ঠিকই বলেছ।++ 


১৭১. হাসান লি গাইরিহী: মুসনাদে আহমাদ ১৮৭৭ । 
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এ 252] ০৬৮৭5 ০৪1 92। 


তাওয়াফ সংক্রান্ত বাচনিক ভূল-ত্রান্তি 


নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি হাজরে 
আসওয়াদের সামনে আসলেই আল্লাহ তা“আলার বড়ত ঘোষণার উদ্দেশ্যে 
"আল্লাহু আকবার" পাঠ করতেন ।৯২ 


আর রুকনে ইয়ামানী এবং হাজ্রে আসওয়াদের মাঝে এ দু'আ পাঠ করতেন: 
201 ৩3 9 পপ হয় ৬9 ৮৮ এ ৬ ভা এ) 


[রব্বানা আতিনা ফিদ্দুন ইয়া হাসানাহ, ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাহ্‌, ওয়াকিনা 
আযা বান্নার] 


হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও এবং 
আখিরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা 
কর।১ আর নাবী ভল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 


এ 55 ০81 ০৬৭ ৪32৭0 এএছ সত 322 এ 
নিশ্চয়ই বায়তুল্লাহর তাওয়াফ, সাফা ও মারওয়ার সাঈ এবং জামরাগুলিতে 


ংকর নিক্ষেপ করা আল্লাহর যিকির (স্মরণ) প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে বিধি-বদ্ধ করা 
হয়েছে ।১ 


১। এক্ষেত্রে কতেক হাজীরা যে ভুল করে থাকে তা হচ্ছে, প্রত্যেক চক্করে একটি 
করে বিশেষ গদ বীধা দু'আ পাঠ করা । উপরোক্ত দুআ ছাড়া আর কোন দু'আ 
পাঠ করবে না। এমন কি সেই চক্রটি যদি নির্দিষ্ট দু'আটি শেষ হবার আগে 
সমাপ্ত হয়ে যায় তাহলে দু'আটির একটি শব্দ অবশিষ্ট থাকলেও তা বন্ধ করে 
দেয়, যাতে করে পরের চক্রে নুতন দু'আ পাঠ করতে পারে । আর যদি চক্কর 


১৭২. ছহীহ বুখারী হা/১৬১৩। 
১৭৩. হাসান: সুনানে আবু দাউদ হা/১৮৯২, সূরা আল-বাকারা ২:২০১ 
১৭৪. হাসান: সুনানে দারিমী হা/১৮৯৫। 
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সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বিশেষ দু'আটি পড়া শেষ হয়ে যায় তাহলে নিরব হয়ে 
থাকে। 


অথচ তাওয়াফ সম্পর্কে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে প্রত্যেক 
চক্করের জন্য বিশেষ কোন দু'আ পড়ার কোন প্রমাণ নেই । তাই শায়খুল ইসলাম 
ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ্‌ রহিমাহুল্লাহ বলেন, তাওয়াফ সংক্রান্ত কোন বিশেষ 
নির্ধারিত যিকির বা দু'আ নাবী হল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত 
নয়। না তার এ সম্পর্কে কোন নির্দেশ, না তার কোন উক্তি, আর না তিনি কোন 
ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়েছেন। বরং তিনি ওয়াফের সময় যে কোন শরী“আত সম্মত 
দু'আ করতেন। আর অনেক লোকেরা কা'বা ঘরের ছাদের নালার নীচে বা 
তাওয়াফের সময় যে বিশেষ দুআ পাঠ করেন, তার কোন ভিত্তি নেই। তাই 
তাওয়াফকারী ইহকাল-পরকালের কল্যাণের জন্য নিজ পছন্দ মত যে কোন 
দু'আ পাঠ করবে। 


অনুরূপ যে কোন শরী“আত সম্মত যিকির (যা সম্মিলিত নয় এবং অসম্পূর্ণ বাক্য 
দিয়ে নয়) দ্বারা আল্লাহ তা'আলার যিকির করবে । যেমন: 

তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ পাঠ করা) 

তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ পাঠ করা) 

তাহলীল (লো ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করা) 

তাকবীর (আল্লাহু আকবার পাঠ করা) 

অথবা কুরআন তিলাওয়াত করা । 


২। আর কতেক তাওয়াফকারীদের ভূল হচ্ছে যে, তারা এ গদ বাঁধা দু'আগুলি 
লিখিতভাবে হাতে নিয়ে অর্থ না বুঝেই পাঠ করে । কখনো তাতে টাইপের ভুল 
থাকার কারণে অর্থ সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। যার ফলে তার অজানাতেই নেক দু'আ 
বদ দু'আয় পরিণত হয়। আর আমরা এধরণের আশ্চর্যজনক দু'আ অনেক শুনে 
থাকি। তাই যদি তাওয়াফকারী ব্যক্তি নিজ ইচ্ছামত অর্থ বুঝে দু'আ করতো 
তাহলে তার জন্য ইহা বড় কল্যাণকর ও অধিক উপকারী হতো এবং রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর খাঁটি অনুসারীও হতে পারত । 


৩। কতেক তাওয়াফকারী আরো ভুল করে যে, তারা কোন এক মুআল্লিম ভাড়া 
করে, যে একদলকে তাওয়াফ করায় এবং তাদেরকে উচ্চস্বরে দু'আ পড়াতে 
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থাকে, তখন উক্ত দলটি সম্মিলিতভাবে চিৎকার করে তার অনুসরণ করতে 
থাকে, যাতে বড় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় ফলে অন্যান্য তাওয়াফকারীদের জন্য এমন 
কষ্টের কারণ হয়ে যায় যে তারা কি পড়ছে টেরও পাচ্ছে না। এতে তাওয়াফের 
খুশ্ড ও বিনয়ীভাব বিনষ্ট হয়ে যায় এবং এরকম পবিত্র ও নিরাপদ স্থানে আল্লাহর 
বান্দাদের কষ্ট দেয়া হয়। 


অথচ একদা নাবী ভল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু লোকদের একসাথে 
বললেন: 


এ 
নিশ্চয়ই ছলাত আদায়কারী নিজ প্রতিপালকের সঙ্গে চুপিস্বরে কথা বলে, সুতরাং 


সে যেন চিন্তা করে নেয় যে, কিভাবে তার সাথে কথা বলছে । আর তোমাদের 
একে অপরের সামনে যেন উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত না করে ।১%৫ 


তাই কতই না ভাল হতো যদি এ মুআল্লিম কাঁবা ঘরের নিকট লোকদেরকে 
নিয়ে এসে তাওয়াফের নিয়মাবলী শিখিয়ে দিত এবং তারা নিজ নিজ পছন্দমত 
অর্থ বুঝে দু'আ করত । আর তাদের সঙ্গে তাওয়াফ অবস্থায় থেকে ভুল-ন্রান্তির 
ংশোধন করে দিত তাহলে তারা বিনয় ও প্রশান্তির সাথে তাওয়াফ করতে 
পারতো এবং অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয়-ভীতি নিয়ে একনিষ্ঠভাবে বুঝে-বুঝে 
নিজ ইচ্ছা মতো দু'আ করে ধন্য হতো এবং অন্যান্য লোকেরাও তাদের পক্ষ 
হতে কোন রকম কষ্ট পাওয়া থেকে নিরপদ থাকত । 


১৭৫. মুআত্তা ইমাম মালিক, ইমাম আবনু আব্দিলবার হাদীসটিকে ছহীহ বলেছেন। 
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৮৫ (১13 ০919201 ০৩৫ ০৮৬9 
তাওয়াফ শেষে দুরাক'আত ছলাতে কতিপয় মানুষের ভুল 


নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি তাওয়াফ শেষে 
মাকামে ইবরাহীমের দিকে এগিয়ে গিয়ে নিম্্োক্ত আয়াতের অংশটি পাঠ 
করতেন: 


৬ পাও! 0৩০ 1১-০) 
[ওয়াত্তাখিযু মিম্‌ মাকামি ইবরাহীমা মুসাল্লা] 
তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে ছলাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর। 


অতঃপর মাকামে ইবরাহীমকে কা“বা ঘর ও নিজের মাঝখানে রেখে দু'রাক'আত 
এবং দ্বিতীয় রাকা“আতে সুরা ফাতিহার পরে সূরা ইখলাস পাঠ করতেন ।১৭ 


এক্ষেত্রে কতিপয় লোকেরা যে ভুল করে তা হচ্ছে, তাদের ভুল ধারণা যে, এই 
দু'রাক'আত ছুলাত মাকামে ইবরাহীমের নিকটেই আদায় করতে হবে, যার ফলে 
তারা এখানে বড় ভীড় করে থাকে এবং বিশেষ করে হাজ্জ ও রমাদ্বানের ভীড়ের 
মৌসুমে তাওয়াফকারীদের কষ্ট দিয়ে থাকে এবং তাদের তাওয়াফের পথে বড় 
বাধা হয়ে দীড়ায়। তাদের এই ধারণা ভুল; কারণ, এই ছলাত মাসজিদে 
হারামের যে কোন স্থানে আদায় করাই যথেষ্ট । আর মাকামে ইবরাহীম থেকে 
দূরে ছলাত আদায় করেও তাকে নিজের ও কা“বা ঘরের মাঝখানে রেখে ছলাত 
আদায় করা যেতে পারে । যাতে করে নিজেকে এবং অপর কোন ব্যক্তিকে কষ্ট 
দেয়া থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয় এবং বিনয় ও প্রশান্তির সাথে ছলাতটি 
সম্পাদিত হয়। তাই যদি মাসজিদে হারামের দায়িতশীলরা মাকামে ইবরাহীমের 
পিছনে নিকটবর্তী হয়ে যারা ছলাত আদায় করে তাওয়াফকারীদের কষ্ট দিয়ে 
থাকে তাদের এধরণের কাজে বাধা দিত এবং তাদেরকে জানিয়ে দিত যে, 
তাওয়াফের পরের দু'রাক“আত ছুলাতের জন্য মাকামে ইবরাহীমের নিকটবর্তী 
হওয়া শর্ত নয় তাহলে বড় ভাল হত। 


১৭৬. ছহীহ: মুসলিম ১২১৮, সুনানে দারিমী ১৮৯২, নাসাঈ ২৯৫৩। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যয়ারত ১৪৩ 


এক্ষেত্রে যে ভুলটি হয়ে থাকে তা হচ্ছে যে, কিছু লোকেরা মাকামে ইবরাহীমের 
পিছনে বিনা কারণে অধিক পরিমাণে ছুলাত আদায় করে, অথচ যারা তাওয়াফ 
সমাপ্ত করে ফেলেছে তাদের এখানে ছুলাত আদায়ের জায়গার প্রয়োজন । 


এখানে আরো একটি ভুল হয়ে থাকে তা হচ্ছে যে, কিছু তাওয়াফকারীরা দুই 
দু'আ করতে শুরু করে, ফলে সেখানকার নামাধীদের নামাযে গোলযোগ সৃষ্টি 
করে তাদের প্রতি অন্যায় করে থাকে । অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

০৮] তল ও এ ০ ৬০০০ ৫)1৯১ 


তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে বিনয়ের সঙ্গে এবং গোপনে আহ্বান কর। 
তিনি সীমালঙজ্নকারীদেরকে পছন্দ করেন না। সূরা আল-আরাফ ৭:৫৫ 


সাফা ও মারওয়ায় আরোহণ, তার উপর দু'আ এবং দু'সবুজ বাতির মাঝখানে 
দৌড় দেয়া ও এক্ষেত্রে কতিপয় মানুষের ভুল 


নাবী জল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি সাফা পাহাড়ের 
নিকটবর্তী হলে এই আয়াত পাঠ করতেন: 
এ] ১05 ০ 5900 এ ৩! 
[ইনাস্সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআ-ইরিল্লাহ্‌] 
নিশ্চয়ই “সাফা' এবং “মারওয়া' আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম | সূরা আল 
বাকারা ২:১৫৮ 

তারপর সাফা পর্বতের উপর এমনভাবে চড়তেন যে, তিনি কাবা ঘর দেখতে 
পেতেন। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে দুই হাত উত্তোলন করে আল্লাহর প্রশংসা 
করতেন এবং নিজ পছন্দমত দু'আ করতেন। সেই সময় নিম্োক্ত কালিমা 
তাওহীদ দ্বারা আল্লাহর একতৃ প্রকাশ করতেন এবং মহত্ত ঘোষনা করতেন: 
৩41 65555 পচ 05 এ 957 ১০ 9 আন এ এ ৩১০০ ৫ 9৮০ 20 0 ঞ ৫ 

১3৯) ০০1৮0 9৯3 50১০ 249 82৬9 492৮9 &। 


১৪৪ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


[লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, 
ওয়াহু ওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর । লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু, আনজাযা 
ওয়াসদাহু, ওয়া নাসারা আবৃদাহু, ওয়া হাযামাল আহ্যাবা ওয়াহ্দাহু] 


আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা*বুদ নেই, যিনি এক ও একক, যার কোন শরীক 
নেই, রাজত্ তারই, তারই সমস্ত প্রশংসা, তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান । 
আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই, তিনি নিজ প্রতিশ্র্তি সম্পূর্ণ করেছেন, 
নিজ বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সমস্ত ভ্রান্ত দলসমূহকে 
পরাজিত করেছেন। 


নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত কালিমাটি তিনবার করে পাঠ করতেন 
এবং তার মাঝে দু'আ করতেন। দু'আ করার পরে পায়ে হেটে নীচের দিকে 
নেমে আসতেন এবং দুই সবুজ বাতির মধ্যবর্তী স্থানে দৌড় দিতেন। অতঃপর 
তা অতিক্রম করে মারওয়া পর্যন্ত হেটে আসতেন এবং মারওয়ার উপর তাই 
করতেন যা তিনি সাফার উপর করেছিলেন ।+*৭ 


কতেক সাঈকারীরা এখানে যে ভুল করে তা হচ্ছে যে, তারা সাফা ও মারওয়ায় 
আরোহণ করলে কিবলামুখী হয়ে তিনবার তাকবীর আল্লাহু আকবার) পাঠ করে 
এবং ছলাতে হাত তোলার মত দুই হাত উত্তোলন করে ইশারা করে, তারপর 
নেমে হাটতে শুরু করে। অথচ ইহা নাবী জল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে 
বর্ণিত সুন্নাতের পরিপন্থী । তাদের উচিৎ যে, সম্ভব হলে সুনাত পালন করবে, 
আর না হলে তা ছেড়ে দেবে । কিন্ত এমন কোন বিদআতী কাজ করবে না যা 
নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেননি । 


আরো কতেক সাঈকারী যে ভুল করে থাকে তা হচ্ছে যে, তারা সাফা ও 
মারওয়ার মাঝে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দৌড় দিতে থাকে । ইহা সুন্নাতের 
বিপরীত; কারণ, সা শুধুমাত্র দুই সবুজ বাতির মধ্যবর্তী স্থানে সুন্নাত । আর 
বাকি স্থানে সাধারণভাবে হেঁটে সাঈ করতে হবে । এধরণের ভুলগুলি অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে অজ্ঞতার কারণে কিংবা তাড়াহুড়া করে সাঈ সমাপ্ত করতে গিয়ে হয়ে 
থাকে। (আল্লাহ তা'আলা যেন তাদের সুমতি দান করেন ।) 


আরো ভুল হচ্ছে যে, কতেক মহিলারা দুই সবুজ বাতির মধ্যবর্তী স্থানে 
পুরুষদের মতই দৌড় দেয়। অথচ মহিলাদের জন্য দৌড় দেয়া সুন্নাত নয় বরং 


১৭৭. ছহীহ মুসলিম হা/১২১৮। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১৪৫ 


তারা সাধারণভাবে হাঁটবে। এর দলীল আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু - 
এর হদীস তিনি বলেন, মহিলাদের জন্য বায়তুল্লাহর রামাল এবং সাফা ও 
মারওয়ার মাঝে দৌড় নেই । 


আরো ভুল হচ্ছে যে, কতেক সাঈকারী আল্লাহ তা'আলার এই বাণী: 
এ] ১5 ০ 5900 ০০ ৩! 
[ইন্নাস্সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআ“ইরিল্লাহ্‌] 


সাফা ও মারওয়ার উপর আসলে প্রত্যেকবার পাঠ করতে থাকে । অথচ সুন্নাত 
হচ্ছে যে, তা শুধুমাত্র প্রথমবার সাফায় পৌছালে পাঠ করবে। 


আরো ভুল হচ্ছে যে, কতোক সাঈকারী প্রত্যেক চক্করে গদবীধা নির্ধারিত একটি 
করে দু'আ পাঠ করে, যার কোন ভিত্তি নেই । তাই ইহা একটি বিদ'আত । 


১৪৬ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 
১ (১1) 2১০৭ ০১991 
আরাফায় অবস্থান সংক্রান্ত ভুল-ভ্রান্তি 


নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি আরাফার দিবসে 
নামেরা নামক স্থানে সূর্য মাথার উপর থেকে ঢলা পর্যন্ত অবস্থান করেছেন। 
অতঃপর বাহনে চেপে উরনাহ্‌ নামক উপত্যকায় অবতরণ করেন এবং সেখানে 
যুহর ও আসর ছুলাত দু"দু'রাককআত (কসর) জমা তাকদীম (অগ্রীম একত্রিত) 
করে এক আযান এবং দু'ইকামাতে আদায় করেন। তারপর বাহনে চেপে 
আরাফায় নিজ অবস্থানস্থলে আগমন করেন এবং তিনি একথা বলেন: 


০৮ $$ ৯১৪০ ৩৩ ০৪১৪ 
আর আমি এখানে অবস্থান করলাম । তবে আরাফার সব জায়গায় হচ্ছে অবস্থান 
স্থল।১৮ অতঃপর তিনি সেখানে কিবলামুখী হয়ে দুই হাত উত্তোলন করে সূর্য 
অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত দাড়িয়ে আল্লাহর যিকির ও তার নিকট দু'আ করায় ব্যস্ত 
থাকেন। তারপর সম্পূর্ণরূপে সূর্য ডুবে গেলে তিনি মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওনা 
হয়ে যান। 


3৯30 ও (0৬ 0 55 ও ০৬০৭ ০৯ 
এক্ষেত্রে কতিপয় হাজীগণ যে ভুলগুলি করে থাকে তা হচ্ছে: 


১। অনেক হাজীরা আরাফার সীমানার বাইরে অবতরণ করেন এবং তারা সূর্য 
অস্ত যাওয়া পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান না করে সেখান থেকেই মুযদালিফার 
উদ্দেশ্যে ফিরে আসেন। ইহা বড় মারাত্মক ভুল; যাতে হাজ্জ নষ্ট হয়ে যাবে; 
কারণ আরাফায় অবস্থান হচ্ছে রুকন, যা ব্যতীত হাজ্জ শুদ্ধ হয় না। অতএব 
কোন ব্যক্তি যদি আরাফায় অবস্থানকালে সেখানে অবস্থান না করে তাহলে তার 
হাজ্জ হয় না। কারণ, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 


পবা এ) 38 ১ (96 9 তত আস ৩ ৪ ৬ 


১৭৮. হাদীসটি ইমাম আহমাদ ও ছহীহ মুসলিম ১২১৮। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১৪৭ 


হাজ্জ হচ্ছে আরাফায় অবস্থানের নাম । সুতরাং যে ব্যক্তি মুযদালিফার রাত্রে 
ফজর হওয়ার পূর্বে আরাফায়) এসে পৌছাবে সে হাজ্জ পেয়ে গেল ।৯৯ 


এই ভুলের কারণ হচ্ছে, লোকেদের পরস্পরকে দেখে প্রতারিত হওয়া । কেননা 
অনেক মানুষ আরাফায় পৌছার পূর্বেই তার সীমানা না দেখেই আরাফার 
বাইরেই অবস্থান করে নেয়, ফলে তারা নিজেদের হাজ্জ নষ্ট করে এবং অন্যরা 
ধোকা খেয়ে তাদের অন্ধ অনুকরণ করে। 


তাই কতই না ভাল হতো যদি হাজ্জ বিষয়ক দায়িতৃশীলগণ বিভিন্ন ভাষায় 
ঘোষণা করে লোকদেরকে জানিয়ে দিতেন এবং তারা যদি মুআল্লিমদেরকে 
নির্দেশ দিতেন, যাতে করে তারা হাজীদেরকে এধরণের কাজ থেকে সতর্ক 
করে। তাহলে হাজীরা জেনে শুনে সুন্দরভাবে হাজ্জ পালন করত, যাতে করে 
তারা দায়িত্ব মুক্ত হতে পারে। 


২। তাদের আর একটি ভুল হচ্ছে যে, তারা সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই আরাফা 
থেকে বেরিয়ে পড়ে । অথচ ইহা হারাম । কারণ, ইহা নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম -এর আদর্শ বিরোধি কাজ; কেননা তিনি আরাফায় সূর্য সম্পূর্ণরূপে 
ডুবা পর্যন্ত অবস্থান করেছেন। এছাড়া আরাফা থেকে সূর্য অস্ত হওয়ার পূর্বে 
ফিরে আসা জাহিলী যুগের কাফিরদের প্রথা । (যার বিরোধিতা করা মুসলিমের 
জন্য আবশ্যক) । 


৩। অনেক হাজীরা আরাফায় আরো একটি ভুল করে থাকে; তা হলো যে, তারা 
দু'আ করার সময় কিবলা পিছনে, কিংবা তাদের ডানে বা বামে হলেও আরাফার 
পাহাড়কে (যা জাবালে রাহামাত বলে সাধারণদের নিকট পরিচিত) সামনে করে 
দু'আ করে। এটা নাবী ভল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সুন্নাত বিরোধী 
কাজ। কারণ, দু'আর সুন্নাত হচ্ছে যেমন নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
কিবলামুখী হয়ে দুআ করেছেন তেমনিই করা । 


১৭৯. ছহীহ: ইমাম আহমাদ ১৮৭৭৪, সুনানুল কুবরা বাইহাকী ৯৮১২, নাসাঈ ৩০১৬, 
তিরিমিধী ৮৮৯ ও ইবনু মাজাহ ৩০১৫ । 


১৪৮ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


এট 013 ০1১ ৬০১ 
জামরায় পাথর মারায় ভুলত্রান্তি 


নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি কুরবানীর দিন 
সকাল বেলা জাম্রাহ আকাবায়, যা মক্কার দিকে মিনার শেষ প্রান্তে অবস্থিত, 
(যাকে বড় জামরাও বলা হয়) তাতে সাতটি পাথর মারতেন। আর প্রত্যেকটি 
পাথর মারার সময় তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ করতেন। যেই কংকরগুলি 
বুটের দানার চেয়ে সামান্য বড় হত। 


তিনি মুযদালিফা থেকে মিনা যাওয়ার পথে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
-এর বাহনের পেছনে বসেছিলেন। তিনি বলেন, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম মুহস্সির নামক স্থানে হেস্তি বাহিনী ধ্বংস হওয়ার জায়গা) অবতরণ 
করেন এবং তিনি লোকজনকে সম্বোধন করে বলেন: তোমরা ক্ষুদ্র কংকর দ্বারা 
জামরায় পাথর নিক্ষেপ করবে । ফাযল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাত দ্বারা ইংগিত করছিলেন যে, যেমন মানুষ হাতের 
আঙ্গুলে ধরে ক্ষুদ্র কংকর নিক্ষেপ করে। 

আর মুসনাদে আহমাদে আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে 
জাম্রাহ্‌ আকাবায় পাথর নিক্ষেপের দিন সকালে বলেন, আমার জন্য কংকর 
কুড়িয়ে নিয়ে আসো। তিনি বলেন, তখন আমি তার জন্য ছোট ছোট পাথর 
কুড়িয়ে নিয়ে এসে তার হাতে দিলাম । তখন তিনি হাত উপরে করে বললেন: 


সে এ চিত এও ১৫ ০৬৬৪ এ 85 ৮৫ 
তোমরা বাড়াবাড়ি থেকে বেঁচে থাক; কারণ, তোমাদের পূর্বের লোকেরা দ্বীনের 
ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করার কারণে ধ্বংস হয়েছে ।১” 


উম্মে সুলায়মান রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে কুরবানীর দিন মিনার উপত্যকা হতে 
জামরাহ্‌ আকাবাতে পাথর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। তিনি সে সময় লোকদেরকে 


১৮০. ছহীহ: মুসনাদ আহমাদ হা/৩২৪৮ ও নাসাঈ হা/৩০৫৭। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১৪৯ 


বলছিলেন: হে মানুষ! তোমরা পরস্পরকে খুন করিও না। আর যখন তোমরা 
জামরায় পাথর নিক্ষেপ করবে তখন ঠিকরের মত (ছোট) কংকর নিক্ষেপ 
করবে ।১৮১ 


আর ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি মিনার নিকটবর্তী 
জামরাকে (ছোট জামরা) সাতটি কতকর মারতেন এবং প্রত্যেকটি কংকর 
নিক্ষেপের সাথে তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ করতেন। তারপর সামনে 
এগিয়ে কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দীড়িয়ে দুই হাত তুলে দু'আ করেন। অতঃপর 
জাম্রাহ্‌ উসতায় (মধ্যবতী জামরা) পাথর নিক্ষেপ করে বাম দিকে এগিয়ে যান 
এবং সেখানে কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দীড়িয়ে দুই হাত তুলে দু'আ করেন। 
তারপর উপত্যকা হতে জাম্রা আকাবায় (বড় জামরা) পাথর নিক্ষেপ করেন, 
কিন্ত সেখানে (দু'আর জন্য) না থেমে ফিরে আসেন । অতঃপর বলেন, এভাবেই 
নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে একাজগুলি সম্পাদন করতে 
দেখেছি ।১৮২ 


আর ইমাম আহমাদ ও ইমাম আবু দাউদ রহিমাহুমাল্লাহ আয়িশা রাদিয়াল্লাহু 
আনহা থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রিয় নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন: 

এ ০৯ 04৩8 ১৭ ৪9 2/417 এএত) সপ 219৮ এ এ 
নিশ্চয়ই বায়তুল্লাহর তাওয়াফ, সাফা ও মারওয়ার সাঈ এবং জামরাগুলিতে 


ংকর নিক্ষেপ করা আল্লাহর যিকির (স্মরণ) প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিধি-বদ্ধ করা 
হয়েছে ।১৮৩ 


এ ক্ষেত্রে কতিপয় হাজীগণ যে সব ভুল করে থাকে: 


১। তাদের ভুল ধারণা যে, কংকরগুলি মুযদালিফা থেকেই নিতে হবে । তাই 
তারা দশই যিলহাজ্জর রাত্রে পাথর কুড়ায় এবং মিনার দিনগুলিতে তা সঙ্গে 
রাখায় নিজেকে কষ্ট দিয়ে থাকে । এমন কি দেখা যায় যে, তাদের কারো একটি 


১৮১. মুসনাদ আহমাদ 
১৮২. ছহীহ বুখারী হা/১৭৫২। 
১৮৩. যঈফ: মুসনাদ আহমাদ হা/২৪৩৫১। 


১৫০ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


পাথর যদি হারিয়ে যায় তাহলে তাতে বড়ই কষ্ট হয় এবং নিজ সঙ্গীদের সাথে 
মুযদলিফা থেকে কুড়ানো অতিরিক্ত পাথর থাকলে তাদের নিকট পাথর ভিক্ষা 
চায়। অথচ ইহা স্পষ্ট যে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এর কোন 
প্রমাণ নেই। বরং নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহনে চেপে থেমে থাকা 

ংকর কুড়াতে বলেন । যাতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি জামরার নিকট থেমে 
থাকা অবস্থায় এই নির্দেশ দেন। কারণ, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
থেকে এর কোন প্রমাণ নেই যে, তিনি মুযদালিফা থেকে রওনা হওয়ার পর 
জামরা পৌছার পূর্বে কোথাও থেমেছেন। আরো একটি যুক্তি হচ্ছে যে, পাথরের 
প্রয়োজন জামরাতে এসেই হয়েছে। সুতরাং নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তার পূর্বে পাথর কুড়াতে বলতে পারেন না, যাতে কোন লাভ নেই, বরং 
মুযদালিফা থেকে অনর্থক রাস্তায় বোঝা বয়ে নিয়ে আসতে হবে। 


২। অনেক হাজীদের ভ্রান্ত ধারণা যে, তারা জামরায় পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে 
শয়তানকে পাথর মারে । এজন্যে তারা জামরাগুলিকে শয়তান বলে আখ্যায়িত 
করে। তাই তাদের বলতে শুনা যায় যে, আমরা বড় শয়তানকে পাথর মেরেছি 
বা ছোট শয়তানকে পাথর মেরেছি কিংবা বড় জামরাকে পাথর মারলে তারা 
অনেকে বলে যে, আমরা শয়তানের বাপকে পাথর মেরেছি । এধরণের অনেক 
কথায় তারা বলে থাকে, যা হাজ্জের স্থানসমূহ ও কার্যাবলী সম্পর্কে বলা সমিচীন 
নয়। আরো দেখবেন যে, তারা পাথর মারার সময় তাদের ভ্রান্ত ধারণায় এ 
গালাগালি করে থাকে । বরং এমনও লোক দেখেছি যে, জামরার উপর চড়ে বড়ই 
ক্রোধ ও আবেগের সাথে জুতো-স্যান্ডেল ও বড় বড় পাথর দ্বারা পিটাচ্ছে এবং 
তার উপর লোকদের মারা কংকর পড়তে আছে, তবুও তার রাগ-গোস্সা ঠান্ডাও 
হচ্ছে না এবং তারা এ আচরণও ছাড়ছে না। আর লোকেরা তার চারপার্থে অষ্ট 
হাঁসী হাসছে । মনে হচ্ছে যেন এক নাটকের দৃশ্য ৷ এ দৃশ্য জামরায় পুল তৈরী 
হওয়ার এবং তার পিলার উচু করার পূর্বে দেখেছি। আর এসমস্ত ঘটনার কারণ 
হচ্ছে, তাদের বদ আকীদা যে, হাজীরা শয়তানকে পাথর মারে । অথচ ইহা এক 
ভিত্তিহীন কথা । আর পূর্বে জামরায় পাথর মারার তত সম্পর্কে জানতে পেরেছেন 
যে, তা আল্লাহর যিকির (স্মরণ) প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে বিধি-বদ্ধ করা হয়েছে। 
এজন্যই নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেকটি পাথর নিক্ষেপ করার 
সময় আল্লাহু আকবার বলতেন । 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১৫১ 


৩। অনেক হাজীরা জামরাতে বড় বড় পাথর, জুতো, স্যান্ডেল এবং লকড়ি 
মারে। ইহা একটি বড় ভুল, যা নাবী হল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার 
উম্মাতকে নিজ নির্দেশ ও আমল দ্বারা যে শরী“আতী দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তার 
পরিপন্থী । কারণ, তিনি ছোট ছোট ঠিক্রের মত কংকর দ্বারা নিজেও জামরাতে 
রামী করেছেন এবং নিজ উম্মাতকেও তারই নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং দ্বীনের 
ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা থেকে সতর্ক করেছেন। আর এ মারাত্মক ভুলের 
একমাত্র কারণ যা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, তাদের ধারণা যে, তারা নাকি 
শয়তানকে পাথর মারে । 


৪ | তাদের আর একটি ভুল হচ্ছে যে, তারা অনেকে জামরাতে যাওয়ার সময় 
বড় গরম মেযাজ ও নিষ্ঠুরতার সাথে এগিয়ে যায়, তাদের মধ্যে আল্লাহর 
ইবাদতে কোন বিনয়ও থাকে না এবং আল্লাহর বান্দাহদের প্রতি কোন দয়ার 
আচরণও করে না। আর অন্যান্য হাজীদের কষ্ট দেয় এবং নানা রকমের 
গালিগালাজ করে । ফলে ইহা নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর আদর্শ 
এবং ইসলামের আসল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে সরে গিয়ে ইবাদত না হয়ে মারপীট 
ও গালিগালাজের অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। 


হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে 
কুরবানীর দিন হলুদবর্ণ উদ্ত্রীতে চেপে জাম্রাহ আকাবায় (বড় জামরা) পাথর 
মারতে দেখেছি । সেই সময় না কারো সাথে মারপীট, না কাউকে তাড়ানো আর 
না রাস্তা ছাড়ো রাস্তা ছাড়ো বলে কোন হৈ চৈ।১৮ঃ 


৫। অনেক হাজীদের আরো একটি ভুল হচ্ছে যে, তারা তাশরীকের দিনগুলিতে 
(১১, ১২ ও ১৩ যিলহাজ্জ) প্রথম ও দ্বিতীয় জামরায় কংকর নিক্ষেপের পরে 
সেখানে দুআ করে না। অথচ নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দুই 
জায়গায় পাথর মারার পর কিবলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে দীর্ঘক্ষণ দু'আ 
করতেন । অনেক হাজীদের এ দু'আর জন্য অবস্থানকে পরিত্যাগ করার কারণ 
হচ্ছে, সুন্নাত সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা তাড়াহুড়া করে দায়সাড়া ইবাদত করা । 


তাই কতই না ভাল হতো যদি হাজীগণ হাজ্জ করার পূর্বে হাজ্জের বিধি-বিধান 
শিখে আল্লাহ তাঁআলার ইবাদত জ্ঞান সহকারে সম্পাদন করতো এবং তাতে 
নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সুন্নাতের বাস্তবায়ন করতে সক্ষম 


১৮৪. তিরমিযী, হাদীসটিকে তিনি হাসান ও ছহীহ বলেছেন 
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হত । দুনিয়ার ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন দেশের ভ্রমণ করে তাহলে 
দেখা যায় যে, সেখানে ভালভাবে পৌছার জন্য সেই দেশের রাস্তা-পথ সম্পর্কে 
খুটি-নাটি জিজ্ঞেস করে । তাহলে যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তষ্টির এবং তার 
জান্নাতের পথে চলতে চায়, তার কেমন সতর্কতা অবলম্বণ করা উচিত? তাহলে 
গন্তব্য স্থানে পৌছার উদ্দেশ্যে এপথে চলার পূর্বে সে সম্পর্কে ভালভাবে জেনে 
নেয়া তার জন্য কি উচিৎ নয়? 


৬। আরো একটি ভুল হচ্ছে, তাদের অনেকে সাতটি পাথর এক মুষ্টিতে নিয়ে 
একবারেই মেরে দেয় । ইহা বড় মারাত্বক ভুল । কারণ, আলিমগণ বলেছেন যে, 
একসাথে একাধিক পাথর মারলে তা একটি বলে গণ্য হবে । আর মনে রাখবেন 
যে, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সুন্নাত মুতাবেক এক একটি করে 
পাথর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব । 


৭। জামরায় কংকর মারার সময় বাড়তি কিছু দু'আ পাঠ করা, যা নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মোটেই প্রমাণিত নয়। যেমন তারা অনেকে 
বানোয়াট দু'আ বলে, "আল্লাহুম্মা ইজ্আল্হা রিযান লির্রাহমান, ওয়া গাযাবান 
লিশৃশায়তান" অনেকে এ বিদআতী দু'আ পড়ে কিন্ত নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত তাকবীর ছেড়ে দেয়। অথচ বাড়তি বা ঘাটতি না 
করে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত তাকবীরেই খ্যান্ত করা 
আবশ্যক । 


৮। আরো একটি ভুল হচ্ছে, জামরায় পাথর নিজ হাতে মারার ক্ষেত্রে অনেকের 
অবহেলা করা । তারা নিজে কংকর মারতে সক্ষম হলেও অপর ব্যক্তিকে উকীল 
বানিয়ে ভীড়ের অবস্থায় কংকর মারার কষ্ট থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চায়। 
অথচ ইহা আল্লাহ তাআলার এ বাণীর পরিপন্থী, যাতে তিনি হাজ্জ সম্পূর্ণ করার 
নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
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তাই কষ্ট ও ক্লেশ বরদাশৃত করে কংকর নিক্ষেপ করায় সক্ষম ব্যক্তির নিজ হাতে 

কর মারা আবশ্যক । হাজ্জ এক প্রকারের জিহাদ, যাতে কষ্ট-কেশ হওয়া 
স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই হাজীগণ যেন আল্লাহকে ভয় করেন এবং আল্লাহর 
নির্দেশ অনুযায়ী স্বয়ং নিজেই যথাসাধ্য হাজ্জের কার্যাবলী সম্পাদন করেন। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১৫৩ 
4৫৪ ০৬০৭ু।3 €1১9। ০919৮ 
বিদায়ী তাওয়াফ সংক্রান্ত ভুল-ভ্রান্তি 


ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে প্রমাণিত, তিনি বলেন, লোকদেরকে 
(নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পক্ষ থেকে) নির্দেশ দেয়া হয় যে, 
তাদের শেষ সাক্ষাৎ যেন বায়তুল্লাহর সাথে হয়। (বিদায় তাওয়াফ যেন হাজ্জের 
শেষ কাজ হয়।) তবে খতুবতী মহিলার জন্য ছাড় দেয়া হয়েছে। (তার প্রতি 
বিদায় তাওয়াফ ওয়াজিব নয় 1)১৮৫ 


লোকেরা হাজ্জের শেষে যে যেখান থেকে ইচ্ছা রওনা হয়ে যেত। তখন নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 


০৬৬6 তা ৩৮ এ ২ ডিল ৫ 
তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন বায়তুল্লাহর শেষ সাক্ষাৎ (বিদায় তাওয়াফ) না করা 
পর্যন্ত হাজ্জ শেষে বিদায় না হয় ।১৮৬ 
আর ইমাম আবু দাউদ রহিমাহুল্লাহ এভাবে বর্ণনা করেন: 

৩৫৬ ০914) ১4৬ ৮ ০5৫ ৬৮ ১৮০5০ ৫ 
তোমাদের কোন ব্যক্তি হাজ্জ সম্পাদনকারী ব্যক্তি) যেন সর্বশেষে বায়তুল্লাহর 
তাওয়াফ না করা পর্যন্ত বিদায় না হয়।১”? 


ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট (হাজ্জ অবস্থায়) আমার অসুস্থতার 
অভিযোগ করলাম । তখন তিনি বললেন, তুমি বাহনে সাওয়ার হয়ে পুরুষদের 
থেকে পৃথক হয়ে তাওয়াফ সম্পাদন কর। তাই আমি যখন তাওয়াফ করছিলাম 


১৮৫. ছহীহ বুখারী ১৭৫৫, ছহীহ মুসলিম ১৩২৮। 
১৮৬. ছহীহ মুসলিম ১৩২৭, ইবনে মাজাহ ৩০৭০। 
১৮৭. ছহীহ: সুনানে আবু দাউদ ২০০২ 
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তখন নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বায়তুল্লাহর পার্শে ছুলাতরত অবস্থায় 
সুরা আতৃতূর পাঠ করছিলেন ।+”” 


রসূল! ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যে, আমি 
বিদায় তাওয়াফ করিনি । তখন নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: 
যখন ছবলাতের ইকামাত হয়ে যাবে তখন তুমি নিজ উটের উপর চেপে পুরুষদের 
থেকে পৃথক হয়ে তাওয়াফ সম্পাদন করে নিও ।১৮* 


আর আনাস ইবনে মালিক রাছিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহর, আসর, মাগরিব ও এশা ছলাত আদায় করে 
মুহাস্সাব নামক স্থানে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেন। অতঃপর বাহনে চেপে বায়তুল্লাহর 
উদ্দেশ্যে এসে বিদায় তাওয়াফ সম্পাদন করেন ।১৯ 


আরো আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, সাফিয়াহ্‌ 
রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর তাওয়াফ ইফাযা সম্পাদন করার পরে মাসিক খতু শুরু 
হয়ে যায়। তখন নাবী ভল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তাহলে সে কি 
আমাদেরকে রওনা হতে বাঁধা সৃষ্টি করবে? লোকেরা বললেন, তিনি তো 
তাওয়াফ ইফাযা করে ফেলেছেন। তখন নাবী ভল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বললেন, তাহলে সে যেতে পারবে ।১৯১ 


যে, উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু (তার খেলাফাত আমলে) বলেন, কোন ব্যক্তি 
(বিদায়ী) তাওয়াফ না করা পর্যন্ত যেন হাজ্জ থেকে ফিরে না আসে । কারণ, 
হাজ্জের শেষ কাজ হচ্ছে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা । তাতে ইয়াহয়া বিন সাঈদ 
রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু এক 
ব্যক্তিকে মার্রুয্যাহরান নামক স্থান থেকে তার বিদায় তাওয়াফ না করে চলে 
আসার কারণে ফিরিয়ে দেন। অতঃপর সে ফিরে গিয়ে বিদায় করে আসে । 


১৮৮. ছহীহ বুখারী হা/১৬৩৩, ছহীহ মুসলিম হা/১২৭৬। 
১৮৯. ছহীহ লি গাইরিহী: নাসাঈ হা/২৯২৬। 

১৯০. ছহীহ বুখারী হা/১৭৬৪ । 

১৯১. ছহীহ বুখারী হা/১৭৭১। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১৫৫ 
৮০০৬ ০০৭ ক ৬৭০। 9৮) 
এ ক্ষেত্রে কতিপয় হাজীগণ যে সব ভুল করে থাকে: 


১। কতোক হাজী মিনা থেকে বিদায়ের দিন জামরায় পাথর মারার পূর্বেই সেখান 
থেকে মক্কায় চলে আসে । তারপর বিদায় তাওয়াফ করে মিনা গিয়ে জামরাতে 
পাথর মারে । অতঃপর সেখান থেকে নিজ দেশে চলে আসে । অথচ ইহা জায়েয 
নয়; কারণ, ইহা নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নির্দেশ বিরোধী 
কাজ। তিনি বলেছেন, হাজীর শেষ কাজ যেন বায়তুল্লাহর তাওয়াফ হয় । আর 
যে ব্যক্তি বিদায়ী তাওয়াফের পর জামরায় পাথর নিক্ষেপ করল সে তার শেষ 
সাক্ষাৎ (কাজ) বায়তুল্লাহর সাথে না করে জামরার সঙ্গে করল । আর নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজ্জের সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ করে মক্কা থেকে বের 
হওয়ার সময় বিদায়ী তাওয়াফ করেছেন এবং তিনি একথাও বলেছেন, 


৮৫৫৮৩ ৩০19৭৯ 
তোমরা আমার নিকট হতে তোমাদের হাজ্জ ও উমরার বিধি-বিধান গ্রহণ 
কর।১৯২ 


আর উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীস স্পষ্ট প্রমাণ করে 
যে, বায়তুল্লাহর বিদায়ী তাওয়াফই হচ্ছে হজ্জের সর্বশেষ আমল । অতএব কোন 
ব্যক্তি যদি বিদায়ী তাওয়াফ করার পরে জামরায় পাথর মারে তাহলে তার 
তাওয়াফ যথাস্থানে না হওয়ার কারণে যথেষ্ট নয় । তাই তাকে পাথর মারার পরে 
পুনঃরায় বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে । আর তা না করলে তার বিধান বিদায়ী 
তাওয়াফ পরিত্যাগকারী ব্যক্তির অনুরূপ | ওয়াজিব ছেড়ে দেয়ার কারণে তাকে 
দম (কুরবানী) দিতে হবে । 

২। অনেক হাজীরা বিদায়ী তাওয়াফের পরেও মক্কায় বসে থাকে, তাহলে তাদের 
শেষ সাক্ষাৎ বায়তুল্লাহর সাথে হলো না। আর ইহা নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম যে নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং নিজ কর্ম দ্বারা উম্মাতের সামনে বর্ণনা 
করেছেন তার পরিপন্থী কাজ । আর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ 


১৯২. ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম হা/১২৯৭। 


১৫৬ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


দিয়েছেন যে, হাজীর শেষ কাজ যেন বায়তুল্লাহর তাওয়াফ হয় এবং তিনি 
নিজেও মক্কা থেকে বের হওয়ার পূর্ব মুহুর্তে বিদায়ী তাওয়াফ করেছেন । আর 
ছাহাবীগণও অনুরূপ আমল করেছেন। তবে আলিমগণ বিদায় তাওয়াফের পরে 
অনিচ্ছাকৃত কোন বিশেষ কারণে মক্কায় অবস্থান করাকে জায়েয বলেছেন। 
যেমন, বিদায় তাওয়াফের পরে যদি ছলাতের ইকামাত হয়ে যায়, তাহলে ছলাত 
আদায় করে নিবে। কিংবা বিদায়ী তাওয়াফের পরে যদি জানাযা উপস্থিত হয়ে 
যায় তাহলে জানাযার ছলাত আদায় করে নিবে । অথবা সফরের কোন সামান 
খরীদ করা বা সঙ্গীদের অপেক্ষা করা ইত্যাদি। কিন্ত যদি কোন ব্যক্তি বিদায়ী 
তাওয়াফের পরে ইচ্ছাকৃতভাবে মক্কায় অবস্থান করে তাহলে তার প্রতি পুণঃরায় 
বিদায়ী তাওয়াফ করা আবশ্যক হবে। 


৩। অনেক হাজীরা বিদায়ী তাওয়াফের পরে কাবা ঘরের দিকে মুখ করে 
উল্টোভাবে মাসজিদে হারাম থেকে বের হয়। তারা মনে করে যে, ইহাতে কা“বা 
ঘরের সম্মান প্রদর্শন করা হয়। অথচ ইহা সুন্নাত বিরোধী কাজ। বরং তা 
বিদআত, যা থেকে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে 


গু ৪5 04 
প্রত্যেক বিদআত হচ্ছে ভ্রষ্টতা ।১৯৩ 


আর বিদ'আত এমন নব আবিষ্কৃত আকীদা ও ইবাদতকে বলা হয় যা রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার খলীফা রাশিদগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম 
-এর আকীদা ও আমল পরিপন্থী । তাহলে কি কাবা ঘর সামনে করে 
উল্টোভাবে ফিরা ব্যক্তি মনে করে যে, সে রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - 
এর অপেক্ষা কাঁবা ঘরের অধিক সম্মানকারী? না কি মনে করে যে, উল্টোভাবে 
ফিরায় কা“বার সম্মান প্রদর্শন করা হয় এ বিষয়টি নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এবং তার খুলাফা রশিদীন রাদিয়াল্লাহু আনহুম জানতেন না? 


৪ | অনেক হাজীরা বিদায়ী তাওয়াফ সমাপ্ত করে মাসজিদে হারামের দরজায় 
গিয়ে কাঁবা ঘরের দিকে চেয়ে দেখে এবং সেখানে দীড়িয়ে কাবা ঘর থেকে 
বিদায় নেয়ার মত করে দু'আ করতে থাকে । ইহাও একটি বিদআত; যার কোন 
প্রমাণ নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার খলীফা রাশিদগণ 


১৯৩. ছহীহ: সুনানে দারিমী ৯৬, ইবনে মাজাহ ৪২, ছহীহ মুসলিম ৮৬৭। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১৫৭ 


রাদিয়াল্লাহু আনহুম হতে নেই। আর যে কোন আমল দ্বারা যদি আল্লাহ 
তাআলার ইবাদত উদ্দেশ্য করা হয় অথচ তার ইসলামী শরীয়াতে কোন প্রমাণ 
নেই, তাহলে তা বাতিল এবং প্রত্যাখ্যাত । কারণ, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন: 
১) 9 ঞ৩ ০5148 ৪১৭ ও ৬০৮১ 

যে ব্যক্তি আমাদের এবিষয়ে কোন নুতন কিছু আবিষ্কার করবে, যা তার অন্তর্ভূক্ত 
নয়, তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত ।১৯* অর্থাৎ তা এ ব্যক্তির দিকে ছুঁড়ে ফেলা হবে । তা 
আন্নাহর নিকট কাবুল হবে না। 

অতএব আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী ঈমানদার ব্যক্তির উপর আবশ্যক হলো, 
নিজ ইবাদতে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর আদর্শের অনুসারী 


হবে। যাতে করে সে আল্লাহর ভালবাসা ও মার্জনা হাসিল করতে পারে। 
যেমনটি আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


রি কারা বাতি রা 
লি ১5৯৮ 400 ১ শিশি ১ এ] পিসি ভি সও এ] ০৯৯ জিন ০155 
হে নবী! বলে দাও, “যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ 


কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসকল ক্ষমা 
করবেন, বন্ততঃ আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । সূরা আল-ইমরান ৩:৩১ 


আর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর অনুসরণ যেমন হবে তার 
ইতিবাচক কর্মের ক্ষেত্রে তেমনি হবে তার নেতিবাচক কর্মের ক্ষত্রেও। তাই যদি 
নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর আমলে কোন কর্মের ক্ষেত্র থাকা 
সত্তেও তিনি তা না করে থাকেন তাহলে ইহা প্রমাণ করে যে, ইহা পরিত্যাগ 
করাটাই হচ্ছে নাবী আদর্শ ও তার শরী“আত । সুতরাং তা মানুষকে যতই ভাল 
লাগুক না কেন আল্লাহ তাআলার দ্বীনে তার আবিষ্কার করা জায়েয নয়। 


কে ১5১ মা ৩৪ ০০9 ১৮)0) ০19. ১০০ ৮৯99৯ ১৭ রা 42 
রি রর ০ ০ কু 
৩১০ ৮৯০৪১ ০৮ 


১৯৪. ছুহীহ মুসলিম হা/১৭১৮। 


১৫৮ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


এবং উভয়ের মাঝে যা আছে সমস্ত কিছুই বিশৃংখল হয়ে যেত। বরং (তোমাদের 
কামনা-বাসনার বিপরীতে) আমি তাদেরকে দিয়েছি তাদের জন্য উপদেশবাণী । 
কিন্তু তারা উপদেশবাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় । সূরা আল মু'মিনূন ২৩:৭১ 


আর নাবী জন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 

5০৩ এ ০ 9 ১১ ও ভিডিলা ৬ ১ 
তোমাদের কেউ প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ তার প্রবৃত্তি (মনের 
কামনা-বাসনা) আমার আনীত বিধানের অনুসারী না হয়ে যায় ।৫ 


পথ দেখান, আমাদের সঠিক পথ দেখানোর পর হৃদয়কে বক্র না করে দেন এবং 
তার পক্ষ থেকে যেন আমাদেরকে করুণা প্রদান করেন । নিশ্চয়ই তিনি দাতা । 


১৯৫. সনদ যঈফ: মিশকাতুল মাসাবিহ ১৬৭, ইমাম বাগভীর শারহুস্সুনাহ 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১৫৯ 


দশম অধ্যায় 
| উপ্রশদ। 8)) 
মাসজিদে নাববী যিয়ারত 


মাসজিদে নাববী যিয়ারত শরী“আতসম্মত ও মুসতাহাব আমলের অন্তর্ভুক্ত । এ 
মাসজিদ হচ্ছে তিনটি মাসজিদের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে দ্বিতীয়, যে তিনটি 
মাসজিদে ছলাত আদায় এবং ইবাদত করার উদ্দেশ্যে সফর করা সহীহ হাদীস 
দ্বারা প্রমাণিত । 


আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


৬০। ১০০৭ 0৮ ১916 ৬০ চি অ্ট এ এ 0৮০0 194 ৫ 
তোমরা তিনটি মাসজিদ ছাড়া অন্য কোন স্থানে (ইবাদতের উদ্দেশ্যে) সফর 


করবে না। আমার এ মাসজিদ (মাসজিদ নববী), মাসজিদ হারাম এবং মাসজিদ 
আক্সা (বায়তুল মুকাদ্দাসের মাসজিদ)।১৯* 


আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে আরও বর্ণিত, নাবী জন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন, 


১স্৭। 01101 ঠ9 ০৯১ 5৬০ ৮১ ০৯148 ৬০০০৪ ৬১৪৬০ 
আমার এ মাসজিদে একটি ছলাত আদায় করা মাসজিদে হারাম ছাড়া অন্য সকল 
মাসজিদের তুলনায় এক হাযার গুণ ছলাত অপেক্ষা উত্তম ।১৯৭ 
আর ইমাম আহমাদ আব্দুল্লাহ বিন যুবায়রের হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন, 


15 ৬ 20০ 2৩ ১ কি ১০ স্ঘ। ১৫০৮৭) ৬ 502) 


১৯৬. ছহীহ মুসলিম হা/১৩৯৭। 
১৯৭. ছহীহ বুখারী হা/১১৯০ ও ছুহীহ মুসলিম হা/১৩৯৪, তিরমিযী হা/৩২৫ 


১৬০ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


মাসজিদে হারামে এক ছলাত আদায় করা এ মাসজিদে (মদীনার মাসজিদে 
নাববীতে) একশত ছুলাত আদায় করা অপেক্ষা উত্তম ।১৯৮ 


আর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সহধর্মিনী মায়মুনা রাছিয়াল্লাহু 
আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম -কে বলতে শুনেছি: এ মসজিদে (মাসজিদে নাববীতে) এক ছুলাত 
আদায় করা কা“বার মাসজিদ ছাড়া অন্য সকল মাসজিদের তুলনায় এক হাযার 
গুণ ছলাত অপেক্ষা উত্তম ১৯৯ 


আর আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন: 


৬৮১৮ ৬৩ উপ সিনা ৮৮৬) ০১ ৮৮2) ভ ১3 ভর ও ৩ 


আমার ঘর এবং মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান । 
আর আমার মিম্বার আমার হাওযে কাওসারে অবস্থিত হবে ।২০০ 


হাজী বা অন্যান্য লোকের জন্য হাজ্জ কার্য সম্পাদন করার আগে হোক কিংবা 
পরে হোক নাবী ভল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মাসজিদ যিয়ারত করা 
এবং সেখানে ছলাত আদায় করা সুননাত। তবে এ মসজিদ যিয়ারত করা হাজ্জে 
কবুল হওয়ার জন্য শর্তও নয়, হাজ্জের কোন রুকনও নয় এবং ওয়াজিবও নয়। 
এমন কি মসজিদ নাববীর যিয়ারত হাজ্জের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। 


মাসজিদে নাববীর যিয়ারতের সুন্নাতী পদ্ধতি হলো যে, মাসজিদে প্রবেশ করার 
সময় প্রথমে ডান পা রাখবে এবং এ দুআগুলি পাঠ করবে: 


আর্ট এ তৈ$) ৮১ ও ৮ তত এ]। ০5০) এ (নাও আশাও এ পি 
লগ ১৬2৭। কে ও ০৫০০ তি ইস) জেলা এ ১১৪ ৯) 
[বিসমিল্লাহি, ওয়াস্সলাতু ওয়াস্সালামু আলা রসূলিল্লাহ্‌। আল্লাহুম্মাগৃফির্লী 


যুনুবী, ওয়াফ্তাহলী আব্ওয়াবা রহ্মাতিকা। আউযু বিল্লাহিল আযীম, ওয়াবি 
ওয়াজ্হিহিল কারীম, ওয়াসুলতৃ-নিহিল কৃদীম, মিনাশ্শাইতৃ-নির্‌ র-জীম] 


১৯৮. ছহীহ: মুসনাদে আহমাদ ১৬১১৭ । 
১৯৯. ছহীহ মুসলিম ১৩৯৪ । 
২০০. ছহীহ বুখারী ১১৯৬, তিরমিযী ৩৯১৫, ছহীহ মুসলিম ১৩৯১। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১৬১ 


আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি, আর ছলাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর 
রসূলের প্রতি । হে আল্লাহ! আমার গুনাসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং আমার জন্য 
তোমার রহমতের দরজাগুলি খুলে দাও । আমি আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় 
গ্রহণ করছি, তার সম্মানিত চেহারার এবং তার অনাদি রাজত্বের মাধ্যমে 
বিতাড়িত শয়তান হতে 1২০, 


অতঃপর দু'রাক'আত “তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' ছলাত আদায় করবে । কারণ, নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 


১১৫০ এ এপি 2৯ 9৬ ০০৮৮৮314539 


যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করবে তখন দু'রাক'আত ছলাত 
আদায় না করা পর্যন্ত যেন না বসে ।২২ 


আরো কা“ব বিন মালিক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম (তাবুক যুদ্ধের) সফর থেকে ফিরে মদীনায় পদার্পণ করলেন। আর তিনি 
যখনই সফর থেকে আসতেন প্রথম মসজিদে গিয়ে দু'রাক'আত ছুলাত আদায় 
করতেন ।২০৩ 


আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম । অতঃপর আমরা মদীনায় 
ফিরলে তিনি বলেন: মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাক'আত ছুলাত আদায় কর।১০$ 


আর সহজসাধ্য হলে রাওযায় (নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ঘর 
এবং মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানকে রাওযা বলা হয়,২০৫ কিন্তু বিদ'আতীরা নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কবরকে রাওযা বলে থাকে, যা স্পষ্ট ভুল 
পরিভাষা) ছলাত আদায় করা উচিত; কারণ, এ স্থানের ফযীলত রয়েছে । আর 
যদি তা সহজসাধ্য না হয় তাহলে মসজিদের যে কোন স্থানে ছলাত আদায় করে 
নিবে। আর ইহা একা একা ছলাত আদায়ের সময় করবে, কিন্তু জামাঁআতে 


২০১. ছহীহ: ইবনে মাজাহ ৭৭১, আবু দাউদ ৪৬৬ | 

২০২. ছহীহ বুখারী 8৪৪ ও ছহীহ মুসলিম ৭১৪ । 

২০৩. ছহীহ বুখারী ৪৪১৮ ও ছহীহ মুসলিম ২৭৬৯। 

২০৪. ছুহীহ বুখারী ২৬০৪ । 

২০৫. ছহীহ বুখারী ১১৯৫ ও ছহীহ মুসলিম ১৩৯০, তিরমিযী ৩৯১৬। 


১৬২ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


ছলাত আদায়ের সময় প্রথম কাতারে ছলাত আদায়ের জন্য সচেষ্ট হবে; কারণ, 
জামা'আতের ছলাতই উত্তম । 


এর দলীল নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাণী: 
9 এ৫%। ১১০ ০৮ 
পুরুষদের সর্বোত্তম কাতার হচ্ছে প্রথম কাতার ।২০১ 
রা 1১১৪০ ৩ খু 1১ তলে ৩১৭ ০209 এ জি ৩ ৮এ। ৮৫ % 
1১৫০৭ 


লোকেরা যদি জানত যে, আযানে এবং প্রথম কাতারে কী ফযীলত আছে, 
অতঃপর তাতে কুর“আ (লটারী) করা ছাড়া যদি সুযোগ না পেত তাহলে তারা 
অবশ্যই কুর“আ করে তা হাসিল করার প্রয়াস চালাত ।১০+ 


২০৬. ছহীহ মুসলিম ৪৪০ 
২০৭. ছহীহ বুখারী ৬১৫ ও ছহীহ মুসলিম ৪৩৭ 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১৬৩ 


নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার দু*সঙ্গীর কবর যিয়ারত 


মদীনায় এসে সর্বপ্রথম মাসজিদে নাববীতে ছলাত আদায়ের পর নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার দুই সঙ্গী - খলীফা আবু বাক্র সিদ্দীক ও উমার 
ফারূক রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর প্রতি সালাম পেশ করার জন্য যাবে । 


(১) অতঃপর প্রথমে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কবরের সামনে 
কবরকে সামনে করে এবং কিবলাকে পিছনে করে বলবে: 


367) &। 2৮০3 লে ভা এ 1৩। 
[আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান্‌ নাবীউ, ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকাতুহু] 
হে নাবী! আপনার প্রতি সালাম, আল্লাহর রহমত এবং তার বরকত বর্ষিত 
হোক। 


এভাবে বলা: 


০৩ 3৬ ৩ 3699৮ 2 ৮০৯9 4৮০ ৬ঁত ইডি »। 09 ৫ এডি 9৩৭ 
১১৫৯ (৮ &| ও ৩১৪৪০ এট ৩০০০০ এ৬0। ও? এল 
[আস্সালামু আলাইকা ইয়া খালীলাল্লাহ! ওয়া আমীনাহু আলা ওয়াহ্‌ইহী, ওয়া 
খীরাতাহু মিন খাল্কিহী। আশহাদু আন্নাকা কৃদ বাল্লাগৃতার রিসালাতা, ওয়া 
আদ্দাইতাল আমানাতা, ওয়া নাসাহতাল উম্মাতা, ওয়া জাহাদতা ফিল্লাহি হাক্কা 
জিহাদিহ্] 
হে আল্লাহর খালীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু), তার ওয়াহীর আমানত রক্ষাকারী ও তার 
সমস্ত সৃষ্টির সেরা! আপনার প্রতি সালাম, আমি সাক্ষ্য প্রদান করি যে, আপনি 
(আল্লাহর) পায়গাম পৌছে দিয়েছেন, আমানত যথাযথ আদায় করে দিয়েছেন, 
উম্মাতের প্রতি নসীহাত করেছেন এবং আল্লাহর পথে যথাযথ জিহাদ 
করেছেন ।২০৮ 


২০৮. মাজমূ* ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িল- উসাইমীন। 


১৬৪ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


তবে যদি কেউ প্রথমটি পাঠ করেই ক্ষ্যান্ত হয়, তাহলে তা ভাল। কারণ, 
নিম্নের অংশটুকুই বলতেন । অতঃপর সেখান থেকে ফিরে আসতেন । 


০ ৫৬৫ (৫ ৫ এ ৫৪ ক ঞ। 5০) 5 ৬৩৩ (৫ 
[আস্সালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ্‌! আস্সালামু আলাইকা ইয়া আবা বাক্র্‌! 
"আসসালামু আলাইকা ইয়া আবাতি] 
হে আল্লাহর রসূল! আপনার প্রতি সালাম বর্ষিত হোক । হে আবু বাক্র! আপনার 


প্রতি সালাম বর্ধিত হোক । হে আমার আব্বাজান! আপনার প্রতি সালাম বর্ষিত 
হোক ।২০৯ 


(২) তারপর আবু বাক্র রাছিয়াল্লাহু আনহু -এর কবরের সামনে দীড়াবার জন্য 
ডান দিকে এক কদম এগিয়ে যাবে এবং বলবে: 


উল রি ঈ তি ই) 45 মদ € রে নে । ১ এ ৫ ৩2৩ (4 
1৮৮ ১৫০০ এ 05 1080 এড ঞ। ৩৮১ সি 


রসূলিল্লাহী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফী উম্মাতিহি, রাষিয়াল্লাহু আনকা 
ওয়াজাযাকা আন উম্মাতি মুহাম্মাদিন খইরান ।" 

আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর উম্মাতের খলীফা! আপনার প্রতি সালাম বর্ষিত 
হোক, আল্লাহ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাক এবং আপনাকে মুহাম্মাদ ছন্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর উম্মাতের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন ২৯০ 


(৩) তারপর উমার রাছিয়াল্লাহু আনহু-এর কবরের সামনে দীড়াবার জন্য ডান 
দিকে এক কদম এগিয়ে যাবে এবং বলবে: 


২০৯. ছহীহ: সুনানুল কুবরা বাইহাকী ১০২৭১। 
২১০. মাজমূ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িল- উসাইমীন। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১৬৫ 


৪652 26/5244521825 পি ৮০৮5৮৮88628: 84 84411452191» 11 
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1৯৯ ৮০০০ 


[আস্সালামু আলাইকা ইয়া উমার! "আস্সালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল 
মু'মিনীন! রদ্বিইয়াল্লাহু আনকা ওয়াজাযাকা আন উম্মাতি মুহাম্মাদিন খইরান] 


হে উমার! আপনার প্রতি সালাম বর্ষিত হোক, হে মুমিনদের আমীর! আপনার 
প্রতি সালাম বর্ষিত হোক, আল্লাহ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাক এবং আপনাকে 
মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর উম্মাতের পক্ষ থেকে উত্তম 
প্রতিদান দান করুন ।২১১ 


আর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার দুই ছাহাবীকে সালাম পেশ 
করার সময় আদব-কায়দার লক্ষ্য রেখে ধীর শব্দে সালাম পাঠ করবে । কারণ, 
মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলা নিষিদ্ধ । আর বিশেষ করে মসজিদে নাববীতে এবং 
নাবীর পবিত্র কবরের নিকটে । 


দাঁড়িয়ে ছিলাম অথবা ঘুমিয়ে ছিলাম (বর্ণনাকারীর সন্দেহ)। হঠাৎ করে আমাকে 
একজন কংকর মারল । আমি চেয়ে দেখি যে, তিনি হলেন উমার ইবনে খাত্তাব 
রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি আমাকে বললেন, যাও এ দুই ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে 
আস। তাদেরকে তার নিকট ধরে নিয়ে আসলাম । তখন তিনি তাদেরকে 
জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কে? অথবা জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমরা কোথাকার 
লোক? তারা বলল যে, আমরা তায়েফের অধিবাসী । তখন তিনি বললেন, 
দিতাম । আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মসজিদে চিৎকার 
করে কথা বলছ!। 

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার দুই সঙ্গীর কবরের নিকট দীর্ঘ 
সময় দীড়িয়ে থাকা ও সেখানে দু'আ করা উচিৎ নয়। ইমাম মালিক & ইহা 
অপছন্দ করেন এবং তিনি বলেন যে, ইহা বিদআত, যা সালাফগণ করেননি । 
আর এ উম্মাতের শেষকালের লোকেদের সংশোধন এভাবেই হবে যেভাবে প্রথম 
যুগের মানুষের সংশোধন হয়েছে। 


২১১. মাজমূ* ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িল- উসাইমীন। 


১৬৬ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ) বলেন: ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ -যিনি 
মদীনার ইমাম ছিলেন- মদীনাবাসীদের জন্য এ বিষয়টিকে অপছন্দ করেন যে, 
কোন ব্যক্তি মাসজিদে নাববীতে প্রবেশ করলেই নাবী জল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম -এর কবরের নিকট হাযির হবে । কারণ, সালাফগণ (সাহাবায়ে কিরাম ও 
তাবেয়িন ইযাম) এ ধরণের কাজ করতেন না। বরং তারা নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মাসজিদে এসে আবু বাক্র, উমার, উসমান ও আলী 
রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর পিছনে ছ্বলাত আদায় করতেন এবং তারা ছলাতের 
তাশাহ্হুদে বলতেন: 


467) 1 ৯৮০9 ৮৫ ওঁ ৩ 8৫০ 
[আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান্‌ নাবীউ, ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহা! 


হে নাবী! আপনার প্রতি সালাম, আল্লাহর রহমত এবং তার বরকত বর্ষিত 
হোক। 


অতঃপর ছলাত শেষ করলে তারা বসে থাকতেন কিংবা মসজিদ থেকে বের হয়ে 
চলে যেতেন। কিন্তু তারা সালাম পেশ করার উদ্দেশ্যে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম -এর কবরের নিকট আসতেন না। কারণ, তারা ভাল করে জানতেন 
যে, নামাযের মধ্যে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর প্রতি ছলাত ও 
সালাম পাঠ করা বেশী পরিপূর্ণ ও উত্তম। 


ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্নাহ আরো বলেন যে, "নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম -এর ছাহাবীগণ শ্রেষ্ঠ যুগের মানুষ ছিলেন, তার আদর্শ সম্পর্কে 
সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন এবং তার আদেশ-নিষেধের সর্বাধিক অনুগত ছিলেন ।" 


(আর ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ছলিহ আল উছাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেন:) আমি 
বলব যে, ছাহাবীগণ নাবী ভল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মান ও 
ভালবাসায় সর্বাধিক মযবুত ছিলেন। তাই তারা মাসজিদে নাববীতে প্রবেশ 
করলে তাদের কেউ কবরের নিকট যেতেন না, তারা না হুজরার ভিতর দিয়ে 
যেতেন আর না তার বাইরে দিয়ে । অথচ তাদের আমলে মা আয়িশা রাছিয়াল্লাহ 
আনহা-এর হুজরার দরজা দিয়ে সহজে প্রবেশ করা যেত। তারা এ সুযোগ 
পাওয়া সত্বেও কবরের নিকট টুকতেন না। না ট্ুকতেন সালাম করার উদ্দেশ্যে, 
না দরূদ পাঠের উদ্দেশ্যে, না নিজেদের জন্যে দু'আ করার উদ্দেশ্যে, আর না 
কোন হাদীস বা মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্যে । 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১৬৭ 


আর ছাহাবীগণ রাছিয়াল্লাহ আনহুম-এর কেউ তার কবরের নিকট এসে যেসব 
বিষয়ে মতোবিরোধ হয় সে সম্পর্কে কোন সমাধানও চাইতেন না। অনুরূপ 
তাদের কারো ব্যাপারে শয়তান এ সাহসও পায়নি যে, তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিবে 
যে, নাবী ঘন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট গিয়ে বৃষ্টি কামনা কর 
কিংবা তিনি তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুক অথবা ক্ষমা 
প্রর্থনা করুক। যেমন নাবী জল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর জীবদ্যশায় 
ছাহাবীগণ তার নিকট গিয়ে বৃষ্টির জন্য বা বিজয়ের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আর 
দরখাস্ত করতেন। 


ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ আরো বলেন "ছাহাবীগণ নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর তিরোধানের পরে নিজেদের জন্য দু'আ করতে 
চাইলে কিবলামুখী হয়ে মাসজিদে নাববীতে তেমনি দু'আ করতেন যেমন তার 
জীবদ্দশায় দুআ করতেন। তারা কেউ দু'আর জন্য হুজরার নিকটে আসতেন 
না এবং হুজরার ভিতরেও টুকতেন না ।" 


ইমাম ইবনু তায়মিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ আরো বলেন, "আর ছাহাবীগণ খিলাফায়ে 
রাশিদীনগণের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বা অন্যান্য কাজে সফর থেকে 
আসতেন, অতঃপর মসজিদে নাববীতে ছলাত আদায় করতেন এবং ছলাতের 
ভিতরে ও মাসজিদে প্রবেশ করার সময় এবং মাসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় 
নাবী ভল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর প্রতি সালাম পাঠ করতেন । কিন্তু তারা 
কেউ নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কবরের নিকট আসতেন না; 
কারণ, তারা জানতেন যে, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এধরণের 
কাজের নির্দেশ দেননি । 


তবে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাছিয়াল্লাহ আনহুমা সফর থেকে ফিরে আসলে নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কবরের কাছে এসে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এবং তার দুই সঙ্গীর প্রতি সালাম পাঠ করতেন ।১৯২ আর হতে পারে 
যে, আব্দুল্লাহ বিন উমার ছাড়াও অন্য কোন ছাহাবী এ আমল করতেন । তবে 
অধিকাংশ ছাহাবীগণ আব্দুল্লাহ বিন উমারের মত এ কাজটি করতেন না। 


আর কোন ব্যক্তি যেন হুজরার দেয়ালে হাত না বুলায় এবং তাতে চুম্বন না দেয়; 
কারণ, ইহা যদি আল্লাহর ইবাদত এবং রসূলের সম্মানার্থে করে তাহলে তা হবে 
বিদ'আত | আর প্রত্যেক বিদ'আত গুমরাহী কাজ । অথচ মুআবিয়াহ্‌ রা. কাঁবা 


২১২. ছহীহ: সুনানুল কুবরা বাইহাকী ১০২৭১। 


১৬৮ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


ঘরের রুকনে শামী ও রুকনে ইরাকী স্পর্শ করলে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. 
তার প্রতিবাদ করেন। অথচ এধরণের কাজ রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে 
আসওয়াদের ক্ষেত্রে শরী'আত সম্মত। আর মনে রাখবেন যে, আল্লাহর রসূলের 
সম্মান প্রদর্শন এবং তার ভালবাসা দেয়ালে হাত বুলানোতে নেই, অথচ এ 
দেয়াল তার অনেক যুগ পরে তৈরী করা হয়েছে। আসলে তার ভালবাসা এবং 
সম্মান প্রদর্শন নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সার্বিক ক্ষেত্রে অনুসরণ 
করা এবং তার আনীত দ্বীনে এমন কিছু আবিষ্কার না করা যার তিনি নির্দেশ 
দেননি । 


আল্লাহ তাআলা বলেন: 
পল 22. 45০ পেত কঃ ৩৩০১৮ এ ও পতি ৩ 81151582 দাঁ 2 এ 8০ এ এ ১০৫ 
লি ১5৯৮ 400 জি শিশি ১ এ] পিসি ভি সও এনা ০৯৯ জিন ০1৩5 
হে নাবী! বলে দাও, “যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ 


কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসকল ক্ষমা 
করবেন, বন্ততঃ আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । সূরা আল-ইমরান ৩:৩১ 


আর যদি হুজরার দেয়ালে হাত বুলানো এবং তাতে চুম্বন দেয়া শুধু মাত্র আবেগ 
বা উদ্দেশ্য বিহীন হয় তাহলে ইহা নির্বুদ্ধিতা এবং গুমরাহী, যাতে কোন ফায়দা 
নেই। বরং তাতে ক্ষতি এবং অজ্ঞ লোকদের জন্য প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা 
রয়েছে। 

আর যিয়ারতে গিয়ে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে কোন উপকার 
হাসিলের কিংবা ক্ষতি প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে আহ্বান করবে না। কারণ, ইহা 
শির্ক। 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 
ক5 জের ৩৯০ এসি ৩6 ৩১ পে এরি শি ৯৯ লি ৩৪) 
তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি (তোমাদের ডাকে) 
সাড়া দেব। যারা অহংকারবশতঃ আমার ইবাদত করে না, নিশ্চিতই তারা 
লাঞ্কিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে । সূরা আল মুমিন ৪০: ৬০ 
আন্নাহ তা'আলা আরো বলেন: 
1১৮140। (515855 0 এয তেল 39 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১৬৯ 


অন্য আর কাউকে ডেক না । সূরা আল-জিনন ৭২:১৮ 


আর আল্লাহ পাক তার নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে উম্মাতের 

উদ্দেশ্যে এ ঘোষণার নির্দেশ দেন যে, তাদের জানিয়ে দাও, আমি নিজের 

উপকার ও অপকারেরও ক্ষমতা রাখি না। তাই ইরশাদ হচ্ছে: 

৩৮ ৬০৬০৭ লে তি ক ওত মু সজ 5 মু! 0০ 5০ জি জাঞ্তি এ এ এ 
১52 ত্র 247 25 ৭ ৪ 9 ৯০ ছি ৩ এ 

হে নাবী! বল, আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভাল বা মন্দ 

করার কোন ক্ষমতা আমার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম তাহলে 


অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। মুমিন সম্প্রদায়ের প্রতি আমি সতর্ককারী 
ও সুসংবাদদাতা ছাড়া অন্য কিছু নই । সূরা আল-আঁরাফ ৭:১৮৮ 


আর তিনি যদি নিজের জন্য ভাল বা মন্দ করার কোন ক্ষমতা না রাখেন, তাহলে 

অন্যের ভাল বা মন্দ করার কোন ক্ষমতা অবশ্যই রাখেন না। তাই আল্লাহ পাক 

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে ঘোষণা করার নির্দেশ দেন যে, তিনি 

অন্য লোকের জন্যও ভাল বা মন্দ করার কোন ক্ষমতা রাখেন না। ইরশাদ 

হচ্ছে; 

150 09172 ত্র অন ৫৬ 

হে নাবী! বল, আমি তোমাদের কোন ক্ষতি বা কল্যাণ করার ক্ষমতা রাখি না। 

সুরা আল জিন্ন ৭২:২১ 

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হলে: 

৩৮০৯0 ৬০০০০ ১ 

আর তুমি সতর্ক কর তোমার নিকটাত্ীয় স্বজনদের । সূরা আশৃ-শু"আরা ২৬:২১৪ 

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পর্বতের উপর দীড়িয়ে বলেন: 

১৮৮৫৫ এ ৫ আনা এ ও 5 0 এ ও ভি ৪১০০৭ 5 আও ৪ 
০ ০৪০ ৬৩১০ এ৪ এ 


১৭০ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


হে মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কন্যা ফাতিমা, হে আব্দুল 
থেকে তোমাদের জন্য কোন কিছুর মালিক নই। তবে আমার ধন- সম্পদ হতে 
তোমাদের যা ইচ্ছে আমার নিকট চাইতে পার ।১১5 


আর নাবী জল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মৃত্যুর পরে) এর নিকট দরখাস্ত 
করাও যাবে না যে, আমার জন্য দু'আ করে দেন কিংবা ক্ষমা প্রার্থনা করেন। 
কারণ, ইহা তার মৃত্যুর সাথেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। 
যার প্রমাণ নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর এই বাণী: 
1 2 ৪ ১০০ ০519 
আদম সন্তান মারা গেলে তার কর্ম বন্ধ হয়ে যায় ।২১১ 
আর আল্লাহর এ বাণীর সম্পর্ক তার জীবদ্দশার সাথে । আল্লাহ পাক বলেন: 


201196% ০55 ৮ 78453 90119785$ ৬96 ৮8 515১ ১. না 
৬০৮০ ৬ 
যখন তারা নিজেদের উপর যুলুম করেছিল, তখন যদি তোমার নিকট চলে 
আসত, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হতো এবং রসূলও তাদের জন্য ক্ষমা 
চাইত, তাহলে তারা আল্লাহকে নিঃসন্দেহে তাওবাহ কবুলকারী ও পরম 
দয়ালুরূপে পেত । সুরা আন্‌ নিসা ৪:৬৪ 
সুতরাং ইহাতে তার মৃত্যুর পর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলার কোন 
দলীল নেই। কারণ, আল্লাহ বলেন, (5. ১) "ইয্‌ যালামু" অর্থাৎ "যখন তারা 
যুলুম করেছিল," আল্লাহ (৯:1১) "ইযা যালামূ" বলেননি । আর মনে রাখবেন 
যে, "ইয্‌" শব্দটি অতীত কাল বুঝায়, পক্ষান্তরে "ইযা" শব্দটি ভবিষ্যৎ কাল 
বুঝায়। তাই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এর যুগের একটি সম্প্রদায় সম্পর্কে। পরবর্তীকালের লোকদের জন্য এ আয়াত 
প্রযোজ্য নয়। অতএব নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার দুই সঙ্গীর 


২১৩. ছহীহ মুসলিম ২০৫। 
২১৪. ছহীহ মুসলিম ১৬৩১। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১৭১ 


কবর যিয়ারত এবং তাদের প্রতি সালাম পেশ করার ক্ষেত্রে উপরোক্ত নিয়ম- 
নীতি অবলম্মণ করা উচিত। 


আনহুম এবং তাবিঈন রহিমাহুল্লাহুম -এর কবর রয়েছে তাদের প্রতি 
সালাম পাঠ করবে। 
যেমন, খলীফা রাশিদীন উসমান ইবনে আফ্ফান রাদিয়াল্লাহু আনহু। তার 


৩ &। ৮) টুন 25 ৬ ক 5০৬৬ ৩ ০০৪ ৪ এডি চন 
[আস্সালামু আলাইকা ইয়া উসমান বিন আফ্ফান! "আসসালামু আলাইকা ইয়া 
আমীরাল মুমিনীন! রাযিয়াল্লাহু আনকা ওয়াজাযাকা আন উম্মাতি মুহাম্মাদিন 
খায়রান] 

হে উসমান ইবনে আফফান! আপনার প্রতি সালাম বর্ষিত হোক, হে মুমিনদের 
আমীর! আপনার প্রতি সালাম বর্ষিত হোক, আল্লাহ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে 
যাক এবং আপনাকে মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর উম্মাতের 
পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন ।২১৫ 


আর কবরস্থানে প্রবেশের সময় রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ 
উম্মাতকে যে দু'আ শিখিয়েছেন তা পাঠ করবে। 


আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাহাবীগণকে কবরস্থানে যাওয়ার জন্য এ দু'আ শিখাতেন: 


(১71556--2-77945-% ৮8৬ ০4152০54175 ০৮17127০৮০2 45 
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[আস্সালামু আলাইকুম আহলাদৃদিয়ারি মিনাল মু"মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা, ওয়া 
ইন্না ইন্‌ শা-আল্লাহু লালাহিকুন। আসআলুল্লাহা লানা ওয়ালাকুমুল আফিয়াহ্‌] 


২১৫. মাজমূ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িল- শাইখ ছলিহ আল উছ্বাইমীন। 


১৭২ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


আমরা আল্লাহর ইচ্ছায় আপনাদের সাথে অবশ্যই মিলিত হব। আমি আল্লাহর 
নিকট আমাদের ও আপনাদের জন্য নিরাপত্তা কামনা করি ।২৯৬ 


0১৮৫ ৮ 20) গও 9150 4০5 ০0 তে ১৫০ ০ ডে আন 

খা ৮৫9 এ ঞ। ০০ 
[আসসালামু আলাইকুম আহলাদৃদিয়ারি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা, ওয়া 
ইন্না ইন্‌ শা-আল্লাহু বিকুম লাহিকুন। নাসআলুল্লাহা লানা ওয়ালাকুমুল আফিয়াহ্‌] 
আমরা আল্লাহর ইচ্ছায় আপনাদের সাথে অবশ্যই মিলিত হব। আল্লাহর নিকট 
আমাদের ও আপনাদের জন্য নিরাপত্তা কামনা করি ।২১৭ 


ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের শেষাংশে বাকী কবরস্থানে গিয়ে এ দু'আ 
পাঠ করতেন: 


এ 2ডে 01 580 5098% ৭ 098 ও নি ০০০৮ 6 95 ৩ ৫০05 
০০ ভে ০১৪ ০৪৪ পি ০৯৮৩৮ 
[আসসালামু আলাইকুম দারা কাওমিন মুমিনীন, ওয়া আতাকুম মা তুআদুনা 


গাদান মু'আজ্জালুন, ওয়া ইন্না ইন্‌ শাআল্লাহু বিকুম লাহিকুন, আল্লাহুম্মাগৃফির্‌ 
লি-আহ্‌লি বাকীইল গার্কাদ্‌] 


আগামিতে প্রতিশ্রুত বস্ত আপনাদের নিকট এসে গিয়েছে। আর আমরা আল্লাহর 
ইচ্ছায় আপনাদের সাথে মিলিত হব। হে আল্লাহ্‌! বাকী'উল গারকাদের 
অধিবাসীদের (কবরবাসী) ক্ষমা করে দাও | 


পাঠ করে এবং তাদের জন্য দু'আ করে, আর উহদ যুদ্ধে যা ঘটেছে তার রহস্য 


২১৬. ছহীহ মুসলিম হা/৯৭৫। 
২১৭. ছহীহ: ইবনে মাজাহ হা/১৫৪৭। 
২১৮. ছহীহ মুসলিম হা/৯৭৪ । 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১৭৩ 


ও গুঢ় তত্তুসমূহ নিয়ে চিন্তা করে এবং তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে তাহলে তা 
ভাল। আর মাসজিদে কুবা গিয়ে সেখানে ছলাত আদায় করবে। কারণ, 
এসম্পর্কে আল্লাহ তাঁআলা বলেন: 

+8655 ৩6৮ ০) ৮ এট ৩৬ তন নি 
প্রথম দিন থেকেই যে মসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত, তোমার 
দাড়ানোর জন্য সেটাই অধিক উপযুক্ত । সূরা আত্-তাওবা ৯:১০৮ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক শনিবার কখনো পায়ে হেটে আবার 
কখনো বাহনে চেপে মসজিদে কুবা যেতেন ।২১৯ 


আর আবুল্লাহ বিন উমারও রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এ আমলটি করতেন । অন্য 
একটি বর্ণনায় আছে, সেখানে গিয়ে দু'রাক'আত ছ্বলাত আদায় করতেন ১২ 
আর ইমাম নাসাঈ সাহ্‌্ল বিন হুনাইফ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, 
নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 

১৮ 0১৩ 20৩ 54 4০ 55৬ সক 5 পি জেট ৫০ 
যে ব্যক্তি এই মসজিদে অর্থাৎ মসজিদে কুবায় আগমন করবে, অতঃপর সেখানে 
ছলাত আদায় করবে, তার উমরা বরাবর নেকী হবে ।২১ 


আর যখন (যে কোন সফর থেকে) নিজ শহরে ফিরে আসবে তখন নিম্লের 
দু'আটি বাড়ি পৌছা পর্যন্ত পাঠ করতে থাকবে । কারণ, নাবী ভল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এভাবেই করতেন: 


০3০৮ 00 ০994 569৫ ০65 
[আয়িবুনা, তায়িবৃনা, আবিদুনা, লি রব্বিনা হা-মিদুন] 


আমরা ফিরে আসছি, আমরা তাওবাহ করছি, আমরা ইবাদত করছি এবং আমরা 
আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসা করছি ।২২ 


২১৯. ছহীহ বুখারী ১১৯৩। 
২২০. ছহীহ বুখারী ১১৯১, ১১৯৪ । 
২২১. ছহীহ: নাসাঈ ৬৯৯। 


১৭৪ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


আর আল্লাহ তাআলা যে হাজ্জ পালন এবং মদীনা যিয়ারত সহজ করে দিয়েছেন 
এর জন্য হাজীগণ যেন আল্লাহ পাকের প্রশংসা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন এবং 
আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ পালনের মাধ্যমে যেন তার দীনের উপর অটল 
থাকেন, যাতে করে আল্লাহভীরু সংযত এবং তার নিরাপদ বন্ধুদের অন্তর্ভূক্ত হতে 
পারেন। 


৮ 93861959190 054 % 994 2৯ 99 লতি 0 ও এ] সর! এ 
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জেনে রেখ! আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। যারা 

ঈমান আনে আর তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য সুসংবাদ দুনিয়াতে আর 

আখিরাতেও । আল্লাহ্র কথার কোন হেরফের হয় না, এটাই হল বিরাট সাফল্য । 

সূরা ইউনুস ১০:৬২-৬৪ 

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক । ছুলাত ও সালাম 


হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদের প্রতি, তার বংশধরের প্রতি এবং সমস্ত 
ছাহাবীগণের প্রতি । 


২২২. ছহীহ মুসলিম হা/১৩৪৫ । 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১৭৫ 


হাজ্জ সম্পর্কীত কতিপয় প্রশ্ন ও তার উত্তর 


প্রশ্ন ১: জনৈকা মহিলার তাওয়াফে ইফাযা (ফরয তাওয়াফ) সম্পাদন করার 
পূর্বেই মাসিক খতু আরম্ভ হয়েছে । সে সৌদী আরবের বাইরে বসবাস করে এবং 
তার সফরের সময় হয়েছে, বিলম্ব করাও সম্ভব নয়। আবার সৌদী আরবে 
পুনঃরায় ফিরে আসাও অসম্ভব । এমন অবস্থায় কি করতে হবে? 


উত্তর ১: অবস্থা যদি এমন হয় যা প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন মহিলার 
তাওয়াফে ইফাযা সম্পাদন করার পূর্বেই মাসিক খতু আরম্ভ হয়েছে এবং তার 
মক্কায় পবিব্রতার অপেক্ষায় বসে থাকাও সম্ভব নয় এবং তাওয়াফ না করে দেশে 
চলে গেলে পুনঃ্রায় ফিরে আসাও সম্ভব নয়। এমন অবস্থায় দু'টি ব্যবস্থার যে 
কোন একটি গ্রহণ করতে পারবে: হয় সে এমন ওঁষধ ব্যবহার করবে যা মাসিক 
রক্ত বন্ধ করতে পারে । অতঃপর বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে নিবে । আর না হয় 
রক্তের স্থানকে শক্ত করে এমনভাবে বেঁধে নিবে যাতে মসজিদে হারামে রক্ত 
প্রবাহিত না হতে পারে । অতঃপর নিরুপায় অবস্থায় তাওয়াফ করে নিবে । আর 
এ শেষ উক্তিটিই প্রাধান্য যোগ্য যা আমি উল্লেখ করলাম । আর এ মতটি 
শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ পছন্দ করেছেন। 


আর এর বিপরীত মত দুইয়ের এক হতে পারে: হয় সে মহিলা (প্রাথমিক হালাল 
হওয়ার পর) অবশিষ্ট সময় ইহরাম অবস্থায় থেকে যাবে, যাতে নিজ স্বামীর জন্য 
হালাল হতে পারবে না। আর না হয় তাকে বাধাপ্রাপ্ত গণ্য করে হাদী (কুরবানী) 
যবহ করতে বলা হবে এবং সে ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে। আর এটা 
করলে তার এ হাজ্জ গণ্য হবে না। আর দুটো বিষয়ই বড় জটিল । প্রথম বিষয় 
হচ্ছে, তার অবশিষ্ট সময় ইহরামে থেকে যাওয়া । আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, তার 
হাজ্জ বিনষ্ট হওয়া । অতএব এমত নিরুপায় অবস্থায় অগ্রাধিকারযোগ্য, যা ইমাম 
ইবনু তায়মিয়া রহিমাহুল্লাহ -এর মত। 


০৮৮০০৪।৪০০৫০০০ 


আর দ্বীনের ভিতর তিনি তোমাদের উপর কোন কঠোরতা চাপিয়ে দেননি । সূরা 
আল-হাজ্জ ২২:৭৮ 


১৭৬ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


তিনি আরো বলেন: 
পা পি 25 3) পাছা পি এ] ৯5 
আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, কঠিন করতে চান না । সুরা আল- 
বাকারা ২:১৮৫ 


তবে যদি উক্ত মহিলার নিজ বাড়িতে ফিরে আসার পরে, পবিত্র হয়ে পুনঃরায় 
ফিরে আসা সম্ভব হয়, তাহলে মক্কা থেকে বাড়ি চলে যাওয়ায় কোন দোষ নেই। 
কিন্ত হায়য থেকে পবিত্র হওয়ার পর মক্কা ফিরে এসে হাজ্জের ফরয তাওয়াফ 
সম্পূর্ণ করবে। আর যতদিন পর্যন্ত এ ফরয তাওয়াফ সম্পাদন না করবে 
ততদিন ধরে তার স্বামীর জন হালাল হতে পারবে না। কারণ, সে ইহরাম থেকে 
দ্বিতীয় পর্যায়ের হালাল হয়ে) সম্পূর্ণরূপে হালাল হতে পারেনি । 


প্রশ্ন ২: সৌদী আরবের বহিরাগত একজন হাজী সফরের পরিস্থিতি এবং 
উড়োজাহাজ ও তার টিকিট সম্পকীত বিষয় সম্বন্ধে তেমন অবগত নন । সে নিজ 
দেশে লোকজনকে জিজ্ঞেস করেছে যে, ১৩ই যিলহাজ্জ বৈকাল চার ঘটিকার 
সময় কি উড়োজাহাজের বুকিং করে ফিরে আসা সম্ভব হবে? লোকেরা তাকে 
বলল যে, হ্যা, সম্ভব হবে। তখন সে এসময়ে বুকিং করে ফেলে । তারপর ১৩ই 
যিলহাজ্জ রাত তাকে মিনায় কাটাতে হয়। এখন কি তার জন্য সকাল বেলা 
পাথর মেরে মিনা হতে প্রস্থান করা জায়েয হবে? উল্লেখ্য যে, সে যদি বিলম্ব 
করে সূর্য মাথার উপর থেকে ঢলে যাওয়ার পর পাথর মারে তাহলে তার সফর 
বাতিল হয়ে যাবে এবং সে বড়ই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে যাবে । এছাড়া তাতে 
সরকারের আইনের বিরোধিতা করতে বাধ্য হবে । 


উত্তর ২: সূর্য মাথার উপর থেকে ঢলে যাওয়ার পূর্বে পাথর মারা জায়েয নয়। 
তবে এমতাবস্থায় নিরুপায় হওয়ার কারণে তার পাথর মারা মাফ হয়ে যেতে 
পারে । আর তাকে বলব যে, তার উপর একটি কুরবানী মিনায় কিংবা মক্কায় 
যবহ করা আবশ্যক । যা নিজে করবে অথবা কোন ব্যক্তিকে তার পক্ষ থেকে 
যবহ করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে তাকে এ দায়িত্ব প্রদান করবে এবং সে 
গোশ্ত সম্পূর্ণ দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করবে । আর সে ব্যক্তি বিদায় তাওয়াফ 
করে রওনা হয়ে যাবে। 
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আর আপনি যে বলেছেন যে, যদি উত্তর এই হয় যে, "সূর্য মাথার উপর থেকে 
ঢলার পূর্বে পাথর মারা জায়েয নয়" তাহলে প্রশ্ন হল যে, এমন কোন আলিমের 
মত কি নেই যে, সূর্য মাথার উপর থেকে ঢলার পূর্বে পাথর মারা জায়েয? 


এর জবাব হল যে, হ্যা, একটি দল এমন আছে যারা বলে যে, সূর্য মাথার উপর 
থেকে ঢলার পূর্বে পাথর মারা জায়েয । কিন্তু সে মতটি মোটেই সহীহ নয়। বরং 
সঠিক মত হচ্ছে যে, সূর্য মাথার উপর থেকে ঢলার পূর্বে পাথর মারা জায়েয 
নয়। কারণ, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 
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তোমরা আমার নিকট হতে তোমাদের হাজ্জ ও উমরার বিধি-বিধান গ্রহণ 
কর ।২২৩ 


আর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য মাথার উপর থেকে ঢলার পরেই 
পাথর মেরেছেন। তবে কেউ যদি একথা বলে যে, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম -এর সূর্য উলার পরে পাথর মারাটি তার একটি কর্ম মাত্র । আর নাবী 
ছন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর শুধুমাত্র কর্ম দ্বারা কোন বিধান ওয়াজিব হয় 
না। এর জবাবে আমি বলব, হ্যা, ইহা শুধুমাত্র তার কর্ম । আর শুধুমাত্র কর্ম দ্বারা 
কোন বিধান ওয়াজিব হয় না। কারণ, নাৰী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহা 
করেছেন কিন্ত এর নির্দেশ দেননি এবং সূর্য ঢলার পূর্বে পাথর মারতে নিষেধও 
করেননি । আর শুধুমাত্র কর্ম দ্বারা কোন বিধান ওয়াজিব হয় না, এটাও ঠিক। 
কেননা কোন কাজের আদেশ করলে কিংবা কোন কাজ পরিত্যাগ করতে নিষেধ 
করলে তা পালন করা ওয়াজিব হয় । তবে আমি এখানে বলব যে, নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর এই কর্মে ইংগিত রয়েছে যে, তা ওয়াজিব। তার 
কারণ হচ্ছে যে, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কংকর মারাতে সূর্য 
ঢলা পর্যন্ত বিলম্ব করায় ইহা ওয়জিব প্রমাণ করার জন্য যথেষ্টে। কারণ, সূর্য 
ঢলার পূর্বে যদি কংকর মারা জায়েয হত, তাহলে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তা অবশ্যই করতেন; কেননা ইহা হাজীদের জন্য সহজ সরল । আর নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে কখনো দু'টি বিষয়ের মাঝে স্বাধীনতা দেয়া 
হলে এবং তা গোনাহের কাজ না হলে তিনি সহজটি পছন্দ করতেন । আর সহজ 
কাজ হচ্ছে, সূর্য ঢলার পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করা । আর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি 


২২৩. ছহীহ: সুনানুল কুবরা বাইহাকী ৯৫২৪ 
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ওয়া সাল্লাম -এর সহজ বিষয়টি (সূর্য টলার পূর্বে কংকর মারা) গ্রহণ না করা 
প্রমাণ করে যে, ইহা গুনাহের কাজ। 


আর দ্বিতীয় যুক্তি যা প্রমাণ করে যে, সূর্য লার পরে কংকর মারা ওয়াজিব, তা 
হল যে, রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য চলার সাথে সাথেই যুহর 
ছলাত আদায় না করে প্রথম পাথর মারতেন। তাতে প্রমাণিত হয় যে, নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন তাড়াতাড়ি কংকর মারার জন্য বড়ই ধের্য্যের 
সাথে প্রতিক্ষায় থাকতেন। এজন্যই ছলাত প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা উত্তম 
হলেও তিনি যুহর ছলাতে বিলম্ব করতেন। আর এসব একমাত্র সূর্য মাথার উপর 
থেকে ঢলার সঙ্গে সঙ্গে কংকর মারার উদ্দেশ্যেই তিনি করেছেন । 


প্রশ্ন ৩: জনৈক ব্যক্তি লোকমুখে শুনেছে যে, তাওয়াফের পূর্বে সাঈ করা জায়েয, 
তাই সে সাঈ করার পরে ১২ কিংবা ১৩ যিলহাজ্জ তাওয়াফ করেছে । পরে তাকে 
কিছু লোক বলে যে, এই আগে-পরে করার বৈধতাটি শুধুমাত্র ঈদের দিনের 
সাথে সীমিত । তাহলে এর সাঈর বিধান কি হবে? 


উত্তর ৩: সঠিক মত হচ্ছে যে, তাওয়াফের পূর্বে সাঈ সম্পাদন করার বৈধতার 
ব্যাপারে ঈদের দিন এবং অন্য দিনের মাঝে কোন পার্থক্য নেই । বরং এসম্পর্কে 
ব্যাপক অর্থপূর্ণ হাদীস থাকার কারণে তাওয়াফের পূর্বে সাঈ করা ঈদের দিনের 
পরেও জায়েয । কারণ, জনৈক ব্যক্তি নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে 
বলে, "আমি তওয়াফ করার পূর্বেই সাঈ করে ফেলেছি? তখন নাবী হন্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "কোন অসুবিধা নেই।" তাই হাদীস যখন "আ- 
ম" (ব্যাপক অর্থপূর্ণ) তখন সাঈ ও তাওয়াফ ঈদের দিনে হোক কিংবা তারপরে 
হোক, তাতে কোন পার্থক্য নেই। 


প্রশ্ন ৪: এমন হাজী যার সাঈ করা বাকি আছে, কিন্তু সে সাঈ না করে মক্কা 
থেকে বের হয়ে চলে গিয়েছে । অতঃপর তাকে পাচ দিন পরে জানানো হয় যে, 
তার সাঈ বাকি থেকে গিয়েছে । তাহলে কি তাওয়াফ না করে তার শুধু সাঈ করা 
যথেষ্ট? 


উত্তর ৪: কোন ব্যক্তি যদি এ বিশ্বাস নিয়ে তাওয়াফ করে যে, তার সাঈ করার 
প্রয়োজন নেই । কিন্তু পরে তাকে জানানো হল যে, তার প্রতি সাঈ ফরয হয়ে 
আছে, তাহলে সে শুধুমাত্র সাঈ করবে, তাকে পুনরায় তাওয়াফ করতে হবে না। 
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কারণ, তাওয়াফ এবং সাঈর মধ্যে পরস্পরতা বজায় রাখা আবশ্যক শর্ত নয়। 
এমনকি যদি কোন ব্যক্তি তাওয়াফের পর সাঈ করা ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করে 
তাতেও কোন অসুবিধা নেই । তবে উত্তম হচ্ছে যে, সাঈ যেন তাওয়াফের পরে 
পরেই সম্পূর্ণ করা হয়। 


প্রশ্ন ৫: জনৈক হাজী হাজ্জে তামাত্ুর উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করে। কিন্তু 
তাওয়াফ এবং সাঈ সম্পূর্ণ করার পরে সাধারণ কাপড় পরিধান করে নেয়, তবে 
সে মাথা মুগ্তন বা চুল কাটেনি। হাজ্জের পরে সে কোন আলিমকে জিজ্ঞেস 
করলে জানতে পারে যে, সে ভুল করেছে। এখন সে উমরার সময় পার করে 
হাজ্জে চলে গিয়েছে, এমত অবস্থায় সে কি করতে পারে? 


উত্তর ৫: এ ব্যক্তি হচ্ছে উমরার ওয়াজিব পরিত্যাগকারী; আর তা হল, চুল 
খাটো করা বা মুগ্তন করা। তাই আলিমগণের মতে তাকে মক্কাতেই একটি 
কুরবানী করে সেখানকার দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করে দিতে হবে । আর সে 
তার হাজ্জে তামাতুর নিয়তের উপর অটল থাকবে । 


প্রশ্ন ৬: উমরায় মাথামুগ্ডন বা চুল খাটো করার বিধান কি? 


উত্তর ৬: উমরায় মাথামুগ্তন কিংবা চুল খাটো করা ওয়াজিব। কারণ, নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হাজ্জে মক্কা আগমন করে তাওয়াফ এবং 
সাঈ করেন। আর যে সকল হাজী হাদী (কুরবানীর পশু) সঙ্গে নিয়ে আসেননি 
তাদেরকে চুল খাটো করার পরে হালাল হবার নির্দেশ দেন। আর নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নির্দেশ ওয়াজিব হওয়াই প্রমাণ করে। ঠিক তেমনি 
হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যখন ছাহাবীগণ মক্কা প্রবেশে বাধা প্রাপ্ত হন, তখন 
তাদেরকে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথামুগ্ডনের নির্দেশ দেন। এমন 
কি যখন তারা মাথামুগ্ডনে বিলম্ব করেন তখন নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাদের প্রতি রাগান্বিত হন। আর উমরায় মাথামুগ্তন উত্তম না কি চুল 
খাটো করা? এর জবাব হচ্ছে যে, মাথামুণ্ডনই উত্তম। তবে তামাত্ু হাজ্জ 
সম্পাদনকারী যদি বিলম্বে মক্কা আসে তাহলে তার জন্য চুল খাটো করাই উত্তম; 
যাতে করে হাজ্জের পর মাথামুগ্তন করা যায়। 


১৮০ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


প্রশ্ন ৭: জনৈক হাজী পূর্ব দিক থেকে জামরা আকাবায় (বড় জামরা) পাথর 
মেরেছে, কিন্ত তার পাথর হাওযে গিয়ে পড়েনি । আজকে ১৩ যিলহাজ্জ, তাহলে 
এখন সে কি করবে? তাকে কি তাশরীকের দিনে পুনরায় সবগুলি পাথর মারতে 
হবেঃ 


উত্তর ৭: তাকে সবগুলি পাথর মারতে হবে না। বরং তাকে শুধুমাত্র এ দিনের 
পাথর পুনরায় মারতে হবে যে দিন সে ভুল করেছে। তাই সঠিক মতের উপর 
ভিত্তি করে এই ব্যক্তি জামরা আকাবার সাতটি পাথর পুনরায় মেরে নিবে। 
কারণ, তার পূর্ব দিক থেকে মারা যথেষ্ট হয়নি, কেননা এদিক থেকে পাথর 
মারলে তা হাওযে গিয়ে পড়বে না, যা হচ্ছে কংকর নিক্ষেপের স্থান। এজন্য 
কোন ব্যক্তি পুলের উপরে হয়ে পূর্ব দিক থেকে মারলে তা যথেষ্ট হবে, কারণ, 
উপর থেকে পাথর মারলে তা যে কোন দিক থেকে হাওযে এসে পড়বে। 


প্রশ্ন ৮: জামরা আকাবার পাথর মারার আসল সময় কখন শেষ হয়? আর কখন 
তার কাযা করার সময় শেষ হয়? 


উত্তর ৮: ঈদের দিনের জামরা আকাবার পাথর মারার আসল সময় শেষ হয় ১১ 
ঘিলহাজ্জের ফজর হলে এবং এমন দুর্বলদের জন্য যারা মানুষের ভীড়ে চলতে 
অপারগ, তাদের সময় শুরু হয় কুরবানীর রাতের শেষভাগ থেকে । আর 
মতই এবং তার সাথেই; যার সময় শুরু হয় সূর্য মাথার উপর থেকে ঢলা থেকে 
এবং শেষ হয় পরের দিনের ফজর হওয়া পর্যন্ত । তবে তাশরীকের শেষ দিনের 
পরের রাতে (অর্থাৎ ১৪ই যিলহাজ্জের রাতে) কোন পাথর মারা নেই । কারণ, 
১৩ই যিলহাজ্জের সূর্য অস্ত হওয়ার সাথেই তাশরীকের দিন শেষ হয়ে যায়। তবে 
দিনে কংকর নিক্ষেপ করা উত্তম। কিন্তু যদি বর্তমানকালে হাজীদের সংখ্যা বৃদ্ধি 
হওয়া এবং তাদের অনেকের পরস্পর দুর্ব্যবহার ও অন্যের প্রতি বেপরোয়া 
হওয়ার কারণে যদি প্রাণনাশের কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অথবা অধিক কষ্ট 
হওয়ার আশঙ্কা হয় তাহলে রাত্রেও কংকর মারতে কোন আপত্তি নেই । এমন কি 
কোন ব্যক্তির যদি এই আশঙ্কা না থাকা সত্তেও রাত্রে কংকর মারে তাতেও কোন 
শারঈ বাধা নেই। তবে এ মাস'আলাটিতে সতর্কতা অবলম্বন করতঃ বিনা 
প্রয়োজনে রাত্রে কংকর না মারাই হচ্ছে উত্তম । আর পরদিন ফজর হওয়া পর্যন্ত 
ংকর না মারলে তা কাযা বলে গণ্য হবে। 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১৮১ 


প্রশ্ন ৯: যদি কোন ব্যক্তির সাতটি পাথরের কোন একটি বা দু'টি জামরার হাওযে 
গিয়ে না পড়ে এবং এর পর এক বা দুদিন অতিবাহত হয়ে যায়, তাহলে কি 
তাকে পুনরায় এই একটি বা দু"টি পাথর মারতে হবে? আর তা যদি করতে হয় 
তাহলে কি তাকে তার পরের কংকরগুলি পুনরায় মারতে হবে? 


উত্তর ৯: যদি কোন ব্যক্তির সাতটি পাথরের কোন একটি বা দুটি জামরার 
হাওযে গিয়ে না পড়ে তাহলে আলিমগণ বলেন যে, এই ভুলটি যদি শেষ 
জামরায় হয় তাহলে তা পুরণ করে নিবে । তার পূর্বের কংকরগুলি পুনরায় মারার 
প্রয়োজন নেই । আর যদি এই ভুল (একটি বা দুটি পাথর হাওযে না পড়া) প্রথম 
বা দ্বিতীয় জামরায় হয়ে থাকে তাহলে ঘাটতি পূরণ করার পরবর্তী পাথরগুলি 
মেরে নিবে। তবে আমার নিকট সঠিক মত হচ্ছে যে, শুধুমাত্র ঘাটতি পূরণ 
করবে । ঘাটতির পরের পাথরগুলি পুনরায় মারা আবশ্যক নয়। কারণ, অজ্ঞতা 
বা ভুলে যাওয়ার কারণে পর্যায় ক্রমের আবশ্যকতা থাকে না। আর এই ব্যক্তি 
দ্বিতীয় জামরার সময় জানত না যে, তার পূর্বের পাথর মারা বাকী আছে। তাই 
সে যেন অজ্ঞতা কিংবা ভুলে যাওয়ার অবস্থায় আছে। তাই আমরা তাকে বলব 
যে, কংকর মারায় যতটা ঘাটতি হয়েছে তা মেরে নাও। আর তার পরের 
ংকরগুলি পুনরায় মারা তোমার প্রতি আবশ্যক নয়। 


এখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক যে, কংকরসমূহ একত্রি হওয়ার স্থানই 
হচ্ছে তা মারার স্থান, কংকর স্তভেই মারতে হবে এমন ধারণা ঠিক নয়। তাই 
কোন ব্যক্তি স্তম্তে পাথর না মেরে হাওযে পাথর নিক্ষেপ করলেই যথেষ্ট। 
আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। 


প্রশ্ন ১০: কোন হাজী যদি জলদী করার নিয়তে মিনা থেকে ১২ যিলহাজ্জ সূর্য 
অস্ত যাওয়ার পূর্বেই বের হয়ে পড়ে, কিন্তু তার মিনায় কিছু কাজ থাকার কারণে 
সূর্য অস্ত হওয়ার পরে ফিরে আসতে চায় তাহলে কি সে এভাবে হাজ্জ করে 
যেতে পারবেঃ 


উত্তর ১০: হ্যা, সে জলদী করে যেতে পারবে; কারণ, সে তার হাজ্জের কার্ধাবলী 
সম্পূর্ণ করে ফেলেছে। আর কাজের জন্য তার মিনায় ফিরে আসায় কোন 
অসুবিধা নেই। কেননা সে তার নিজ কাজের উদ্দেশ্যে মিনায় ফিরে এসেছে, 
হাজ্জের কাজের জন্য ফিরে আসেনি । 


১৮২ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


প্রশ্ন ১১: কোন ব্যক্তি যদি মীকাত থেকে হাজ্জের ইহরাম করার পর মক্কার 
নিকটবর্তী হলে চেক পয়েন্টে বাধাগ্রস্ত হয়; কারণ, তার নিকট হাজ্জের 
অনুমতিপত্র ছিল না। এমতাবস্থায় তার বিধান কি? 


উত্তর ১১: এমতাবস্থায় তার বিধান হচ্ছে যে, সে মক্কায় প্রবেশ অসম্ভব হওয়ার 
কারণে বাধাপ্রপ্ত। অতএব সে যে স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে সেখানেই একটি হাদী 
(কুরবানী) যবহ করবে । অতঃপর ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে । তারপর যদি 
তার এই হাজ্জ ফরয হাজ্জ হয়ে থাকে তাহলে পরবর্তীতে তা আদায় করবে । তা 
কাযা বলে গণ্য হবে না। আর যদি তা ফরয হাজ্জ না হয়, তাহলে প্রাধান্যযোগ্য 
মতে তার কোন গোনাহ হবে না। কারণ, যে সব ছাহাবীগণ হুদায়বিয়া নামক 
স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন তাদেরকে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ 
এবং তার রসূলের কোন হাদীসে এমন দলীল-প্রমাণ নেই যে, হাজ্জ বা উমরায় 
বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি তা কাযা করা ওয়াজিব । আল্লাহ তা“আলা শুধু এতটুকু 
বলেছেন: 


র্তকঠা 2 ০ ও ৮৮০৮ ৩৬ এ] ৪০৯) ভি 


আল্লাহ্‌র সন্তষ্টির উদ্দেশে হাজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর, কিন্তু যদি তোমরা বাধাগ্রস্ত 
হও, তবে যা সম্ভব কুরবানী দিবে । সূরা আল-বাকারা ২:১৯৬ 


এছাড়া আর কোন কিছু উল্লেখ করেননি । তবে উমরাতুল কাযাকে এজন্য 
উমরাতুল কাযা বলা হয় যে, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরায়শ 
চুক্তিও অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । এখানে কাযার অর্থ ছুটে যাওয়া বিষয় সম্পূর্ণ 
করা নয়। 


প্রশ্ন ১২: যদি কোন বহিরাগত হাজী হাজ্জ করবে না বলে সরকারকে প্রতারিত 
করার উদ্দেশে সাধারণ পোশাকে মক্কায় প্রবেশ করে। তারপর মক্কা থেকেই 
ইহরাম করে হাজ্জ সম্পাদন করে তাহলে তার হাজ্জ করা জায়েয হবে কি? আর 
এর জন্য তার প্রতি কি করা আবশ্যক 


উত্তর ১২: তার এভাবে সম্পাদিত হাজ্জ শুদ্ধ হবে, কিন্তু তার এই কর্ম দু'টি 
কারণে হারাম: 
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প্রথম কারণ: ইচ্ছাকৃত মীকীত থেকে ইহরাম না করার কারণে সে আল্লাহ 
তা“আলা পাকের নির্ধারিত সীমালজ্ঘন করল। 


দ্বিতীয় কারণ: সে সরকারী আইন বিরোধী কাজ করল। অথচ আমাদেরকে 
আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ না হলে সর্বক্ষেত্রে সরকারী আইন মেনে চলার নির্দেশ 
প্রদান করা হয়েছে। 


তাই এই ব্যক্তিকে এরূপ গোনাহ থেকে আল্লাহ তা“আলার নিকট তাওবা ও ক্ষমা 
প্রার্থনা করা আবশ্যক । আর সে যেন একটি কুরবানী মক্কায় যবহ করে দরিদ্রদের 
মাঝে বিতরণ করে দেয়; কারণ, মীকীত থেকে ইহরাম করার ওযাজিব পরিত্যাগ 
করেছে। যেমন কিছু আলিম বলেছেন যে, যে ব্যক্তি হাজ্জ কিংবা উমরার কোন 
একটি ওয়াজিব ত্যাগ করবে তার প্রতি একটি ফিদ্ইয়া (কুরবানী) ওয়াজিব হয়ে 
যাবে। 


প্রশ্ন ১৩: আমি শুনেছি যে, তামাতু হাজ্জ সম্পাদনকারী ব্যক্তি যদি হোজ্জের মাসে 
উমরা করার পর) নিজ দেশে ফিরে চলে আসে তাহলে তার তামাত্ব থাকে না। 
তাহলে কি তার জন্য এ বছরে বিনা কুরবানীতে হাজ্জ মুফরাদ করা জায়েয হবে? 


উত্তর ১৩: হ্যা, কোন তামাতু হাজ্জ সম্পাদনকারী ব্যক্তি যদি (হাজ্জের মাসে 
উমরা করার পর) নিজ দেশে ফিরে যায়, অতঃপর নিজ দেশ থেকে পুনরায় 
হাজ্জের সফর করে তাহলে সে হাজ্জ ইফরাদকারী বলে গণ্য হবে । কারণ, তার 
নিজ পরিবারে চলে আসার কারণে উমরা ও হাজ্জের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি 
হয়েছে। অতএব তার পুনরায় সফর করার অর্থ হচ্ছে হাজ্জের উদ্দেশে সফর 
করা। এঅবস্থায় তার হাজ্জ হাজ্জে ইফরাদ বলে গণ্য হবে; যার ফলে তার প্রতি 
তামাতু হাজ্জের কুরবানী ওয়াজিব হবে না। তবে সে যদি এই কাজটি ওয়াজিব 
কুরবানী থেকে বাচার হিল্লা-বাহানা হিসেবে করে তাহলে তার কুরবানী মাফ হবে 
না। কারণ, কোন ওয়াজিব থেকে বাঁচার জন্য হিল্লা-বাহানা করলে তা মাফ হয় 
না। অনুরূপ কেউ যদি কোন হারাম কাজ করার জন্য হিল্লা-বাহানা করে (যেমন, 
তিন তালাকের পরে হারাম স্ত্রীকে হালাল করার জন্য হিল্লা বা হীলা করা) 
তাহলে তা হালাল হবে না। 
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প্রশ্ন ১৪: যদি কোন মুসলিম হাজ্জের মাস আসার পূর্বেই হাজ্জের নিয়তে মক্কায় 
তাহলে তার হাজ্জ হাজ্জে তামাতু বলে গণ্য হবে, না কি হাজ্জে মুফরাদ বলে গণ্য 
হবে? 


উত্তর ১৪: এঅবস্থায় তার হাজ্জ হাজ্জে মুফরাদ বলে গণ্য হবে । কারণ, হাজ্জের 
মাসগুলিতে উমরার ইহরাম করে তা সমাপ্ত করে সেই বছরেই হাজ্জ করলে 
তাকে তামাত্ু হাজ্জ বলা হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি হাজ্জের মাস আসার পূর্বেই মক্কায় 
আসে, তারপর উমরা করে হালাল হয়ে হাজ্জ পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করে হাজ্জ 
সম্পাদন করে, তাহলে তার হাজ্জ হাজ্জে মুফরাদ বলে গণ্য হবে। তবে কেউ 
যদি হাজ্জে কিরানের নিয়ত করে অর্থাৎ হাজ্জ ও উমরা একত্রিত করে ইহরাম 
করে তাহলে তা হাজ্জে কিরান বলে গণ্য হবে । আর হাজ্জে তামাত্ এ ব্যক্তির 
জন্য যে, হাজ্জের মাসগুলিতে উমরা সম্পাদন করবে । কারণ, হাজ্জের মাস চলে 
অগ্ৰাধিকারযোগ্য । তাই আল্লাহ তাআলা বান্দাদের বোঝা হান্কা করে দিয়ে 
তাদেরকে শুধু অনুমতিই দেননি বরং তাদের জন্য হাজ্জের পূর্বে উমরা করে 
হাজ্জে তামাতু করাকে পছন্দ করেছেন । 


প্রশ্ন ১৫: কোন একটি হাজ্জ কাফেলা সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আরাফা থেকে বের 
হয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলে তখন তারা মক্কা রওনা হয়ে যায়। অতঃপর পুলিশ 
উদ্দেশে রওনা হলে পথে থেমে যেতে বাধ্য হয়, সুতরায় তারা রাত এগারোটার 
সময় মাগরিব ও এশার ছলাত আদায় করে। তারপর তারা ফজরের আযানের 
সময় মুযদালিফায় প্রবেশ করে এবং সেখানে ফজর ছলাত আদায় করার পরে 
সেখান থেকে মিনার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে। এতে কি তাদের প্রতি দম 
(কুরবানী) ওয়াজিব হবে কি, হবে না? 


উত্তর ১৫: এ অবস্থায় তাদের প্রতি দম (কুরবানী) ওয়াজিব হবে না। কারণ, 
অন্ধকারে ফজর ছলাত আদায় করতে পেরেছে । আর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম হতে এমর্মে প্রমাণিত, তিনি বলেন: 
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যে ব্যক্তি আমাদের এ (ফজর) ছুলাতে উপস্থিত হবে এবং এখান থেকে রওনা 
হওয়া পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে অবস্থান করবে । আর এর পূর্বে সে আরাফায় রাত্রে 
কিংবা দিনে অবস্থানও করেছে, তাহলে সে তার হাজ্জ সম্পূর্ণ করে নিল এবং 
তার দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করে ফেলল ।১৪ 


তবে এরা এশার ছুলাতকে অর্ধরাত্রের পরে বিলম্ব করে আদায় করায় ভুল 
করেছে। কারণ, এশার ছলাতের সময় অর্ধরাত্র পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়। যেমন 
নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আম্র 
রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।২ অতএব এশার ছলাত 
অর্ধরাতের পরে বিলম্ব করা জায়েয নয় । 


প্রশ্ন ১৬: ইহা সর্বজন বিদিত যে, মাথামুগ্তন করা ইহরামের অবস্থায় নিষিদ্ধ । 
তাহলে ঈদের দিন হালাল হতে গিয়ে কিভাবে মাথামুণ্ডন দ্বারা শুরু করা জায়েয 
হবে? কারণ, আলিমগণ বলেন, তিনটি কাজের মধ্যে যে কোন দু*টি কাজ করে 
নিলে হালাল হওয়া যায়; যার একটি হচ্ছে মাথামুণ্তন। তাহলে হাজীরা মাথামুগ্ডন 
দ্বারা হালাল হওয়া শুরু করতে পারে কি? 


উত্তর ১৬: হ্যা, মাথামুগ্ডন দ্বারা হালাল হওয়া শুরু করা জায়েয হবে । কারণ, 
হালাল হওয়ার সময় মাথাুণ্তন করা হাজ্জের ইবাদতের উদ্দেশ্যে, তাই ইহা 
হারাম হবে না। বরং ইহা এমন এক ইবাদত হবে যা শরীয়াতে নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে । আর যখন ইহা শরী“আত নির্দেশিত বিষয়, তখন গোনাহ বলেও গণ্য 
হবে না এবং তা নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়াও নয় । আর নাবী ভল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তাকে কুরবানী করার এবং কংকর নিক্ষেপ 
করার পূর্বে মাথাষুগ্তন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: "কোন আপত্তি 
নেই ।"২২৬ 


আর কোন বিষয়ের শরী“আত নির্দেশিত হওয়া কিংবা নিষিদ্ধ হওয়া শরী“আত 
থেকেই নেয়া হবে। আপনি কি চিন্তা করেছেন যে, আল্লাহ তাঁআলা ছাড়া 


২২৪. নাসাঈ ও তিরমিযী হা/৮৯১, হাদীসটি ছহীহ 
২২৫. ছহীহ মুসলিম হা/৬১২। 
২২৬. ছহীহ বুখারী হা/১৭৩৪, ১৭৩৬-১৭৩৭। 
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কে সিজদা করার জন্য মালাইকাকে (ফেরেশতাগণ) নির্দেশ দিলেন তখন 
ফেরেশতাগণের আদাম আলাইহিস সালাম -কে সিজদা করা নেকীর কাজ বলে 
গণ্য হলো । আরো কি চিন্তা করেছেন যে, হত্যা করা, আর বিশেষ করে 
সন্তানদের হত্যা করা মারাত্মক বড় গোনাহ্‌, কিন্ত আল্লাহ তাঁআলা নিজ নাবী 
ইবরাহীম আলাইহিস সালাম -কে যখন নির্দেশ দিলেন যে, "তুমি আপন ছেলে 
ঈসমাঈল আলাইহিস সালাম -কে কুরবানী কর" তখন তা এমন নেকীর কাজে 
পরিণত হল যে, তার মাধ্যমে নাবী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম উচ্চ মর্যাদা 
হাসিল করলেন। তবে আল্লাহ তা'আলা নিজ রহমতে তার এবং তার পুত্রের 
বোঝা হাক্কা করে দিলেন। তাই ইরশাদ হচ্ছে: 
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অতঃপর দু'জনেই যখন আনুগত্যে মাথা নুইয়ে দিল। আর ইবরাহীম তাকে 
উপুড় করে শুইয়ে দিল। তখন আমি তাকে ডাক দিলাম, হে ইবরাহীম! স্বপ্নে 
দেয়া আদেশ তুমি সত্যে পরিণত করেই ছাড়লে। এভাবেই আমি 
সৎকর্মশীলদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। অবশ্যই এটাই ছিল এক সুস্পষ্ট 
পরীক্ষা । আমি এক কুরবানীর বিনিময়ে পুত্রটিকে ছাড়িয়ে নিলাম | সূরা আস্‌ সা- 


ফ্ফা-ত: ১০৩- ১০৭ 


প্রশ্ন ১৭: তামাত্বু বা কিরান হাজ্জের হাদী (কুরবানী) যবহ করার সময় কখন 
শেষ হয়? আর কুরবানীর সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে কি কোন মতবিরোধ আছে? 


উত্তর ১৭: যিলহাজ্জ মাসের ১৩ তারীখের সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে তামাত্ু 
বা কিরান হাজ্জের হাদী (কুরবানী) যবহ করার সময় শেষ হয়ে যায় । আর ঈদের 
দিন এক বর্শা পরিমাণ সূর্য উঠার পরে ঈদের ছলাত সমাপ্ত হলে কুরবানী করার 
সময় শুরু হয়ে যায়। আর কুরবানীর সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে কি কোন 
মতবিরোধ আছে বলে যে জিজ্ঞেস করেছেন, তার উত্তর হচ্ছে যে, হ্যা, 
কুরবানীর শুরু ও শেষ সময়ের ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। তবে আমি যা উল্লেখ 
করেছি তাই হচ্ছে সঠিক । আল্লাহই সর্বধিক জ্ঞাত । 


প্রশ্ন ১৮: যে ব্যক্তি মিনায় রাত ১২টা পর্যন্ত অবস্থান করে মক্কায় চলে যায় এবং 
সেখান থেকে ফজর পর্যন্ত ফিরে আসলো না, তার বিধান কি? 
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উত্তর ১৮: যদি রাত ১২টা মিনায় অর্ধরাত বলে গণ্য হয় তাহলে তারপরে মিনা 
থেকে বের হলে কোন দোষ নেই । যদিও তাশরীকের দিন ও রাতগুলি মিনায় 
কাটানোই হচ্ছে উত্তম । আর যদি রাত ১২টায় অর্ধ রাত পুরা না হয় তাহলে এ 
সময় মিনা হতে বের হওয়া জায়েয হবে না। কারণ, ফকীহগণের মতে মিনায় 
রাতের অধিকাংশ সময় কাটানো আবশ্যক । 


প্রশ্ন ১৯: লোকেরা বলে থাকে যে, যে পাথর দ্বারা একবার জামরায় মারা হয়েছে 
তা দ্বারা দ্বিতীয়বার মারা যাবে না। একথা কি সঠিক? আর এর দলীল কি? 


উত্তর ১৯: একথা সঠিক নয়। কারণ, যারা বলে যে, যে পাথর দ্বারা একবার 
জামরায় মারা হয়েছে তা দ্বারা দ্বিতীয়বার মারা যাবে না, তারা এর দলীল 
হিসেবে তিনটি যুক্তি পেশ করেছে: 


(১) তারা বলে যে, যে পাথর দ্বারা একবার জামরায় মারা হয়েছে তা ফরয 
পবিত্রতা অর্জনে ব্যবহৃত পানির মত । আর ফরয পবিত্রতা অর্জনে ব্যবহৃত পানি 
পবিত্র । কিন্তু তা অন্যকে পবিত্র করতে সক্ষম নয়। 


(২) তেমনি এ পাথর স্বাধীনকৃত ক্রিতদাসের মত; সে দাস স্বাধীন হওয়ার 
পর কোন কাফ্ফারায় বা অন্য কোন ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার স্বাধীন করা যাবে না। 


(৩) যদি এবিষয়টি জায়েয বলা হয় তাহলে সমস্ত হাজীদের একটি পাথর 
দ্বারা জামরায় পাথর মারা জায়েয হতে পারে। যেমন আপনি একটি পাথর 
জামরায় মারলেন, অতঃপর সেই পাথরটি কুড়িয়ে নিয়ে দ্বিতীয়বার মারলেন 
তারপর আবার সেটি কুড়িয়ে নিয়ে মারলেন। এভাবে সাতবার কঙকর মারা 
সম্পূর্ণ করলেন। অতঃপর অন্য হাজি এসে সে পাথরটি নিয়ে একইভাবে 
সাতবার মারা সম্পূর্ণ করল। 


তারা এ তিনটি যুক্তি পেশ করেছে। কিন্তু ভালভাবে চিন্তা করে দেখলে তাদের 
সবগুলি যুক্তি অত্যন্ত দুর্বল প্রমাণিত হয়। 


প্রথম যুক্তির খণ্ডন: এর উত্তরে আমরা বলব যে, আমরা উপরোক্ত মাস“আলাটির 
বিধান যে, "ফরয পবিত্রতা অর্জনে ব্যবহৃত পানি পবিত্র, কিন্তু তা অন্যকে পবিত্র 
করতে সক্ষম নয়।" একথা সঠিক মনে করি না; কারণ, এর কোন দলীল-প্রমাণ 
নেই। আর পানির আসল গুণ হচ্ছে পবিত্রতা দান করা, ইহা বিনা দলীলে 
অস্বীকার করা যায় না। তাই আমরা বলব যে, ফরয পবিত্রতা অর্জনে ব্যবহৃত 
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পানি পবিত্র এবং তা অন্যকে পবিত্র করতে সক্ষম । অতএব যে মাস'আলার 
উপর কিয়াস করা হয়েছে যখন সেটিই ঠিক নয়, তাহলে কংকর নিক্ষেপের 
মাস'আলাকে যে তার উপর কিয়াস করা হয়েছে সেটিও ঠিক নয়। 


দ্বিতীয় যুক্তির খণ্ডন: আর তা হল জামরায় মারা পাথরকে স্বাধীনকৃত কৃতদাসের 
উপর কিয়াস করা, এর উত্তর হলো যে, এ কিয়াস (যুক্তি) যুক্তিসংগত নয় । বরং 
দুটো মাস“আলায় পার্থক্য আছে। আর তা এভাবে যে, কৃতদাস স্বাধীন করা হলে 
সে আর গোলাম থাকে না, বরং সে একজন স্বাধীন মানুষে পরিণত হয় । সুতরাং 
তাকে পুনরায় স্বাধীন করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে পাথর জামরায় নিক্ষেপ করা 
হলেও তা পাথর বলেই গণ্য হয়। অতএব তা একবার জামরায় নিক্ষেপ করার 
পরেও বারবার নিক্ষেপ করার যোগ্যতা রাখে । এজন্য মনে রাখবেন যে, উক্ত 
স্বাধীনকৃত গোলাম পুনঃরায় যদি শরী“আতসম্মত কারণে দাসে পরিণত হয় 
তাহলে তাকে দ্বিতীয়বার স্বাধীন করা যাবে । 


তৃতীয় যুক্তির খণ্ডন: আর তা হল যে, "যদি এবিষয়টি জায়েয বলা হয় তাহলে 
সমস্ত হাজীদের একটি পাথর দ্বারা জামরায় পাথর মারা জায়েয হতে পারে ।" 
এর জবাবে আমরা বলব যে, এমনটি করা সম্ভব হলে তা হতে পারে, কিন্তু ইহা 
অসম্ভব। আর পর্যাপ্ত পরিমাণে পাথর থাকা সন্তে কোন মুসলিম একাজটি 
করবেও না। 


উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, জামরায় পাথর মারতে গিয়ে 
কোন ব্যক্তির হাত থেকে যদি একটি বা ততধিক কংকর পড়ে যায় তাহলে 
নিজের আশ-পাশ থেকে কংকর কুড়িয়ে নিয়ে জামরায় মেরে নিবে । যদিও তার 
বিশ্বাস যে, এ কংকর ছারা জামরায় পূর্বে কংকর মারা হয়েছে। 


প্রশ্ন ২০: যদি কোন হাজ্জ কিংবা উমরা সম্পাদনকারী ব্যক্তি সম্পূর্ণ মাথার চুল 
ছোট না করে শুধু মাথার দুই দিক থেকে কিছু চুল ছোট করে হালাল হয়ে যায় 
তাহলে তার বিধান কি? 


উত্তর ২০: যদি ইহা হাজ্জের তাওয়াফ এবং জামরায় পাথর মারার পর ঘটে 
তাহলে এর বিধান হচ্ছে যে, সে ব্যক্তি নিজ সাধারণ কাপড়ে থেকেই মাথা মুগ্তন 
কিংবা সম্পূর্ণরূপে মাথার চুল ছোট করবে । আর যদি সে ব্যক্তি উমরায় থাকে 
তাহলে সাধারণ কাপড় খুলে ইহরামের সিলাই বিহীন কাপড় পরিধান করবে । 
অতঃপর ইহরাম অবস্থায় অর্থাৎ ইহরামের কাপড়ে মাথা মুগ্ডন কিংবা সম্পূর্ণরূপে 
মাথার চুল ছোট করবে । 
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প্রশ্ন ২১: কোন হাজীর জন্য তাওয়াফে ইফাযার পূর্বে হাজ্জের সাঈ করা কি 
জায়েয হবে? 
উত্তর ২১: যদি হাজী হাজ্জে ইফরাদ কিংবা কিরানের নিয়্যাত করে থাকে তাহলে 
তার জন্য তাওয়াফে ইফাযার পূর্বে হাজ্জের সাঈ করা জায়েয । এ দুই অবস্থায় 
তাওয়াফে কুদূমের পরে সাঈ সম্পাদন করে নিতে পারবে । যেমন নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার যে সমস্ত ছাহাবীগণ হাদীর (কুরবানী) পশু সঙ্গে 
নিয়ে এসেছিলেন তারা করেছেন। আর যদি কোন হাজী হাজ্জে তামাত্ুকারী হয় 
তাহলে তাকে দু*টি সাঈ করতে হবে; 

প্রথম সাঈ উমরার জন্য মক্কায় আসার পরেই তা সম্পাদন করবে। 

আর দ্বিতীয় সাঈ হাজ্জের জন্য, যা তাওয়াফে ইফাযার পরে সম্পাদন 
করাই উত্তম । কারণ, সাঈ হচ্ছে তাওয়াফের আওতাভুক্ত । তবে যদি কোন ব্যক্তি 
এই হাজ্জের সাঈ তাওয়াফে ইফাযার পূর্বেই করে নেয় তাহলে সঠিক 
(অগ্রাধিকার যোগ্য) মতে তাতে কোন দোষ নেই। কারণ, নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে জনৈক ব্যক্তির পক্ষ থেকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, 
আমি তাওয়াফ করার পূর্বেই সাঈ করে ফেলেছি? উত্তরে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেন: কোন আপত্তি নেই । মনে রাখবেন যে, হাজীগণ ঈদের দিনে 
ধারাবাহিকভাবে পাঁচটি কাজ করবে: 

(১) জামরায়ে আকৃাবায় পাথর নিক্ষেপ করা । 


(২) কুরবানী করা। 

(৩) মাথা মুগ্তন করা কিংবা মাথার চুল ছোট করা। 

(8) বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করা । 

(৫) সাফা-মারওয়ার সাঈ করা। 

তবে কোন ব্যক্তি যদি হাজ্জে কিরান কিংবা হাজ্জে ইফরাদের নিয়্যাতে 
এসে তাওয়াফে কুদূমের পরেই সাঈ করে থাকে তাহলে আর পুনরায় সাঈ 
করতে হবে না। তবে যেই ধারাবহিকতার সাথে আমি উল্লেখ করলাম এভাবে 


আদায় করাই উত্তম । কিন্তু যদি কেউ তার কোন একটি অপরটির আগে বা পরে 
করে ফেলে, বিশেষ করে কোন প্রয়োজনের কারণে তাহলে তাতে কোন দোষ 


১৯০ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


নেই। ইহা আল্লাহ তাআলার রহমত ও তার অনুগ্রহ । পরিশেষে সমস্ত প্রশংসা 
আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক । 


হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত ১৯১ 


মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত/অপ্রকাশিত বইসমূহ 


১. কালিমাতুত তাওহীদ “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 
- শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বা 
২. ইসলামী আকীদা বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা 
- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু 
৩. কিতাবুল ঈমান 
- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল আব্দুল লতীফ 
৪. কিতাবুত তাওহীদ 
- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী 
৫. কিতাবুত তাওহীদ- ড. ছলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 
৬. আকীদাতুত তাওহীদ -ড. ছলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 
৭. আল ইরশাদ- ছহীহ আকীদার দিশারী (ঈমানের ব্যাখ্যা) 
- ড. ছলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 
৮. আল ওয়া্ীইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ) 
-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া 
৯. আল আকীদা আল ওয়াসিত্বীয়া- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া 
১০. শারহুল আকীদা আল ওয়াসিতীয়া -ড. ছলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 
১১. শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ - ড. ছলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 
১২. আল আকীদা আত-তৃহাবীয়া- ইমাম আবু জাফর আহমাদ আত-তৃহাবী 
১৩. শারহুল আকীদা আত-তৃহাবীয়া প্রথম খণ্ড 
১৪. শারহুল আকীদা আত-তৃহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড 
১৫. নাবী-রসূলগণের দাওয়াতী মূলনীতি 
- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী 
১৬. কাবীরা গুনাহ -মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী 
১৭. খিলাফাত ও বাই“আত- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী 
১৮. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত 


১৯২ হাজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত 


- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছলিহ আল উছাইমীন 
১৯. মদীনা মুনাওয়ারা- ড. আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মদ আল-কাসেম 
২০. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্ধতা 
- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী 
২১. কিয়ামতের ছহীহ আলামত- শাইখ “ইছাম মুসা হাদী 
২২. কিতাবুল ইলম (জ্ঞানার্জন) - শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছলিহ আল উছাইমীন 
২৩. হাদীছের মূলনীতি - মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী 
২৪. ফিকৃহের মূলনীতি -শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছলিহ আল উছাইমীন 
২৫. যাকাতুল ফিতর -শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছলিহ আল উছাইমীন 
২৬. আল-আজউইবাতুল মুফীদাহ (মানহাজ-কর্মপদ্ধতি) 
- ড. ছলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 
২৭. আল্লাহ ও রসুলের দিকে প্রত্যাবর্তন - সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন 
২৮. তাইসীরুল “আল্লাম (উমদাতুল আহকামের ব্যাখ্যা) 


